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আমার একটা 'নিজস্ব বাঁড় আছে। রাঁরবারের এই তপ্ত দপ;রে আমি ঠিক 
করলাম এই সঃযোগে 'নিজের 'দকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হবে, খিলপ্ডা 
ও আমার মধ্যে যাঁদ কোন বাবধান থেকে থাকে তো সেটা কমাতে হবে । আর দেখতে 

হবে আমার আি“ক অবস্থা, ঘা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয় । 
[লম্ডা এখন মিচেলের কাছে রয়েছে । আমার কাজ আছে বলে আম তাকে 

এাঁড়য়ে গিয়োছিলাম। শ্রাগ করে 'লিপ্ডা তার সাঁতারের পোষাক 'নিয়ে চলে গিয়োছিল 
1মচেলের বাড়তে, যাওয়ার আগে সে আমার কাছ থেকে একটা 'মথ্যে প্রতিশ্রুতি 
আদায় করে নিয়ে যায়, পরে এক সময়ে আম মিলিত হবো তাদের সঙ্গে । তবে 
আমি এও জানি যে, আমি সেখানে গেলে বা না গেলেও কোন পরোয়া করবে নাসে। 
কারণ আমার জীবনে যতো ভুলদ্রান্তই থাকুক না কেন, আমার কমবাস্ত জীবনে 

এই রাঁববারটা হলো আত 'ধবিরলতম অবসর বিনোদনের দিন যখন আমি বান্ত 
থাকতে পার কেবল 'নজের চিন্তায়; আর সেই সযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া 
হতে দেবো না। 

তাই আম রোদ্দ;রে 'পঠ দিয়ে তাকালাম 'নজের দিকে । আমার বয়স এখন 
আটা্রশ, স্বাস্থ্যবান এবং ঈশ্বরের আশাবাদে মান্তিৎক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারখ। 
তন বছর আগে 'লস এঞজেলস হেরাজ্ড' পান্রকার একজন লেখক সাংবাদিক ছিলাম । 
কাজটা আমার কাছে বিরন্তিকর বলে মনে হতো, কিন্ত; সেই পেশা আমার জীবনে 
যথেষ্ট স্বচ্ছলতা এনে 'দিয়েছিল, উচ্চ"বন্ত জীবন যাপনের সংযোগ করে দিয়োছল। 

তাছাড়া সবেমান্ত লিম্ডাকে বিরে করেছিলাম আমি, উচ্চাভিলাষী সে, বিলাসবহল 
জীবণ-যাপনে অভ্যন্ত, তাই তখন আমার কাছে স্বচ্ছলভাবে বে*চে থাকাটা খ;বই 
জরঢুরখ বলে মনে হয়োছিল । 

সানফ্লাঞ্সিসকোয় একদিন এক সন্ধ্যায় তথাকাঁথত উ“চু মহলের এক ককটেল 
পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম, সেখানে সমাজের চাই চাই লোকেরা অভ্যাগত, তারা 

সেখানে মিলিত হয়ে তাদের কাজ কারবার নিয়ে আলোচনান্ন ব্যস্ত যখন, তাদের 
স্নীরা তখন তাদের মদত দিয়ে চলেছে পিছন থেকে সেই পার্টির শোভা বর্ধন করে। 

সেই পাটি থেকে আমার পাওনা বলতে সামান্যই ছিলো, তবে সেখানে না গেলে 
হয়তো আমাকে একটা কিছ? হারাতে হতো । তাই তারপর থেকে আম “ঠিক করোছ, 
আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ধরনের পা'টিতে যোগদান করার সযোগ পেলে কখনো 

& 
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হারানো উচিত নর। হাতে হুইস্কির গ্রাস নিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঘরে 
বেড়াচ্ছিলাম, আর আমার চিন্তা ছিলো কখন সেখান থেকে সরে পড়বো, ঠিক তথখানি 
আমার কাছে এসে দাঁড়ালো হেনরণ চ্যাপ্ডলার। 

দ;শো মিলিয়ন ডলারের মালিক এই হেনরণ চ্যাপ্ডলার । তার ব্যবসার পাঁরাঁধ 
[ছিলো কদ্পিউটর, রাল্লাঘরের সরঞ্জাম এবং হমঘরের খাবার বেচাকেনার । এসব 

ছাড়া তার একটা বাড়াত ব্যবসাও 'ছিলো, 'ক্যালিফোনি'ক্লা টাইমস? ও 'বত্তবানদের 
কাছে ফ্যাসান বিক্রির মাধাম 'হিসাবে লাভজনক 'ভোগ' প্রকার মতো এক সামায়ক 

পান্নিকারও মালিক ছিলো সে। শহরের সেরা ধনী ও টাকার জোরে সেই 
শহরের ধনী লোকদের কাছে জের একটা বিশেষ হ্থান করে নিয়োছিল, সবাই পছদ্দ 
করতো তাকে, তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে কামনা করতো । 

শ্নছো' সে তার কালো চোখের দ-্ট আমার দিকে ফেলে বলে; “আমি তোমার 
লেখা রোজই পড়ে থাঁক । তোমার লেখা আমার খুব পছদ্দ। তোমার লেখনন- 
শান্ত প্রখর, প্রাতভাও আছে তোমার । কাল সকাল দশটার আমার সঙ্গে দেখা 
করো ।: 

তার আঁফসে 'গিয়ে পরদিন সকাল দশটায় দেখা করলাম, তার প্রস্তাব খুব মন 
[দয়ে শুনলাম । ভিয়লেজ অফ দ্য পিপল" নামে একটা মাসিক পান্রকা বার করতে চায় 
সে। এই নতুন পাঁন্রকা সারা ক্যালিফোণন*য়ার ছাড়িয়ে 'দিতে চায়-_উদ্দেশ্য হলো 
সমালোচনা ও প্রাতবাদ করা । “এই প্রদেশটা' বললো সে, 'দনশীতি, অসৎ এবং 
নোংরা রাজনখাঁততে ভরে গেছে । আম চাই, এই প্রকার ভার নাও তুমি। আমার 
একটা সংস্থা আছে, সেখান থেকেই তুমি তোমার প্রয়োজনীয় সব খবর পেয়ে যাবে । 
আম তোমাকে এই পান্রকার সাপাদক 'হসেবে পেতে চাই, কারণ আমার বিশবাম, এ- 

পাত্রকা একমান্র তুমিই চালাতে পারো । তুমি তোমার পছন্দ মতো সহকম 'নতে 
পারো । ছোটো মাপের পাত্রকা, তাই আমার লোকজনদের নিয়েই আপাতত তুমি 

তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে । খরচের জন্য চিন্তা করো না। পান্তকা না 

চললেও দ;'বছরের বেতন তুমি ঠিক পেয়ে যাবে, তবে আমার ধারণা এ পান্রুকা উঠে 
ঘাওয়ার মতো নয় । আমার একটা উন্নত 'ডটেক্টভ এজেদ্সী আছে, তারা তোমাকে 

সাহায্য করবে সর্বতোভাবে । আইনগত ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে সব 

রকমের সাহায্য পাবে। ভয় পাওয়ার কিছ: নেই, নিভ'য়ে তুমি তোমার কলম 

ব্যবহার করে যাবে । সরকারী অব্যবস্থা, অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার বিরদ্ধে আক্রমণ 

করবো আমরা, এছাড়া আমাদের আক্লগণের লক্ষ্য হবে প্যীলশী দ;নাঁতির 'বরদ্ধে। 

ধষখোর সরকারী কর্মচারীদের 'বরদদ্ধে । আমি চাই ভদ্রতার মঃখোস পরা লোকদের 

নগ্ন স্বরূপটাকে সকলের সামনে তুলে ধরা । সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যাক্ছদের 
অঞ্থকার দিকটার খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করে আমাদের এই নিভঁক পাত্িকায় 

৬ 



প্রকাশ করে দিতে চাই, ঘাতে করে আমাদের দেশের সং মান[যজন তাদের চিনে 'নতে 
পারে। এতে তোমার আগ্রহ নেই ?, 

সেই পান্নকার একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া তার হাত থেকে নিয়ে আম সেটার ওপর 
চোখ বলয়ে দেখতে থাঁক । ব্যাপারটা খঃবই উত্তেজন।পৃণণ” যা আমার জীবনে এর 
আগে কথনো ঘটোন। পরে এ-ব্যাপারে আমি আলোচনা কার 'িশ্ডার সঙ্গে, আমার 
মতো সে-ও কেমন উত্তোঁজত হয়ে ওঠে সব শোনার পর । তেমনি উত্তোঁজত হয়ে 
বলে ওঠে সেঃ এতরিশ হাজার । তার সুশ্দর মঃখখানি আরো বোঁশ উজ্জ্বল হয়ে 
ওঠে, তাহলে আমরা এরপর এই বাজে এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য কোন ভালো ফ্ল্যাটে 
চলে যেতে পারবো, ক বলো ? 

মনে পড়লো একজন উচ্চাভিলাষী রাজনগাতাবদের দেওয়া একটা ককটেল পা'টিতে 
প্রথম দোঁখ 'লিশ্ডাকে, আর প্রথম সাক্ষাতেই প্রণয়, দার্নভাবে ভালোবাসে ফোঁল 
তাকে । এই রোদ্রে বসে মৃহৃতের জন্যে 'লিপ্ডার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সেই সন্দদর 
সখকর ম্হূর্তের কথারা মনে পড়ে গেলো আমার । তাধ মতো সম্দরী মেয়ে 
আগে কখনো দোখান। স্বনকেশী, অপরূপ রূপবতশ, চমৎকার বড় বড় দ:টি 
চোখ, আর তার সন্দর সগাঁঠিত দেহখানি ঠিক যেন কোন শিল্পীর হাতে 
তৈরী একটি মডেল, দেহের কোথাও এতটুকু খত নেই, নিপৃণ হাতের সান্টি।__ 
ভার প্রহষ্টু স্তনজোড়া, সর; কোমর, ভরাট 'নিতম্ব এবং সংন্দর সনডোল লম্বা লম্বা 
দ্”ট পা; এককথায় সেক্সের এক আদর্শ প্রতিমৃর্ত ষেন সে তার অমন সোক্স-দেহ 
যে কোন ধ্যানমগ্ন যোগীরও ধ্যান ভঙ্গ করে দিতে পারে; তার সেই যৌনউত্তেজক 
দেহের একটা সামানাতম অংশের স্পর্শে । ব্যাপারটা হলো, আমার লেখায় সমাজ 
দর্পনের মোটামহাটি একটা ছবি প্রাতিবিষ্বিত হতে দেখা যেতো, 'লিশ্ডার অমন সেকি 
দেহের আকষণণে সমাজের যে সব ভালো ভালো লোক তার সংস্পশে আসতো 

আ'ম তাদেরই ঘরোয়া, কথা গোপন অবৈধ জাবনের কেচ্ছা কাহুনণ আমার কলমের 

ডগায় তুলে ধরার চেষ্টা করতাম । 'ি"্ডা আমাকে বলোছল, সে ভেবেছিল, আম বুঝি 
স্ধর্গের মতো রোমাশ্টিক । আর পাঁচটা হোস্টেসরা যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনধতি- 
ণবদদের ছায়াতলে ঘুরে বেড়ায় সে-ও ঠিক আমার 'পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ 
করতে থাকে । তারপর থেকে, আমার জীবনে তখন সে যেন এক জীবন্ত রঙ্গমণ্চ, 
আমার সম্পক কেবল এক সাংবাদিক ও আমার 'শিকার ধরার একটা মাধাম মান্র। 
সে তার বদ্ধ বাম্ধবদের হুই'স্ক পারবেশন করে আপ্যায়ন করার ফাকে ফাঁকে তাদের 
চারনের অন্ধকারাচ্ছন্ন "দিকটা আমার সামনে তুলে ধরতে 'গিয়ে আমাকে সে জশবনের 
একটা সমদ্দর সন্তাবনামর প্রাতশ্রাতির কথা কখন সে তার হাবভাবে প্রকাশ করে 
ফেলেছিল, আজ আর তা 'ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, 
প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলেই বোধহয় তার সব 
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কথাতেই, আমার সায় ছিলো, ভালো মন্দ বিচার করে দেখার মতো মানাঁসকত 
আমার ছিলো না তখন। আমি তখন তার অন্ধপ্রেমে বিভোর । আমার তখ, 

এমনি অবদ্থা যে, যে কোন শতে আমি তাকে আমার সাম্িধ্যে পেতে হচ্ছযক । 

তা আমাদের সেই সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধোই আমরা 'বিবাহ বদ্ধনে আব 

হয়ে যাই। আমাদের বিবাহের সেই সোহাগ রাতে স্বামশকে যে 'কিছ। দিতে হয় 
ব্যস, সেই নিয়মেই সে আমাকে তার দেহটা ব্যবহার করতে ধদলো, আর তার সেই 
দেওয়ার মধ্যে তার মনের কোন তাগিদ ছিলো না। আ'মি তখন অনযভব করতে 
পারি, দেওয়ার মধ্যে দাতার যাঁদ তেমন কোন আস্তারকতা না থাকে? তাহলে গ:হাতায 
সেই নেওয়ার মধ্যে সেই অপার আগ্রহ, মাধ?য“তা, রোমণ্থকর্তার কোন ম্থান থাকতে 
পারে না। তবে তাতে আমি একটুও দমলাম না। আমি ভয়ঙ্কর আশাবাদা৷ 
আমি *যাঁদ যথেষ্ট ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, তাহলে মনে হয় একদিন না একদিন 
ঠিক তাকে জাগগয়ে তুলতে পারবো, তার মধ্যে সাত্যকারের নারীত্ব ফুঁটয়ে তুলতে 
পারবো । স্ত; কার্যত আম তা করতে পাঁরান। আমার সব ধৈষের বাং 
ভেঙে দিয়েছে সে । তখন আমি তাকে আঁবিত্কার করলাম, 'লিপ্ডা নিজেকে নিয়েই 

বাস্তু থাকতে চায়, আমার চিন্তা তার মনে আদৌ স্থান পেতে পারে না ; আর তাহ 
লোভ কেবল টাকায় ।! তব্য আমি 'নরাশ হলাম না, তার চাহদার কথা জানতে 
পেয়ে, আমার সাধ্যের আর্ত টাকা খরচ করতে শর করলাম তার 'পিছনে 
কারণ আমি তখন পাগল তার জন্যে, তার মন পাওয়ার জন্যে। আমার মনোভাৎ 
বুঝতে পেরে সে আমার সঙ্গে দর কষাকাঁয করতে শর করলো । আমাদের সেঃ 
ছোট্র স্যশাতসেতে গ্যাপাটমেপ্ট তার আদৌ পছছ্দ ছিলো না, সেখানে থাকতে ঘ্ণ 
বোধ করতো সে। নজগ্ব গাঁড় না হলে রাস্তায় চলাফেরা করতে মন চাইতো ন 
তার । ব্যবসার ক্ষেত্রে আম ঘযাঁদ গাড়ি ব্যবহার করে থাঁক, তাহলে কেনই বা সে 
বাসে যাতায়াত করবে? আমি তাকে সাঁতাই ভালোবাসতাম গভীরভাবে ৷ তাই 
আমি তাকে সব সময়ে খুশী রাখতে চাইলাম । আম তাকে টাকার স-দ্রে ভাসিয়ে 
দিলাম । ধক্ত; জমানো টাকা এক সময়ে শেষ হয়ে আসবেই, এই ভেবে আম তাবে 
আমার সণ্চিত অরে অঞ্কটা একদিন দেখিয়ে তাকে বোঝাবার চেত্টা করলাম, সে 
যে ভাবে বিলাসবহ্ঢল জীবন যাপন করতে চায়, তা চিরদিন চালিয়ে যাওয়ার মতে 
সাধ্য আমার নেই। তাতে তার কোন আগ্রহ ছিলো না। তুমি একজন বিখ্যাৎ 
লোক” ম্রেফ জানিয়ে দিলো সে, 'লোকেরা সব সময় তোমার কথা বলে থাকে 
অবশাই সফল হবে তুমি । | ৃ 

টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি যখন খুবই উীগ্বগ্ন ঠিক তখনই চ্যান্ডলারের এই 

প্রস্তাবটা এলো আমার কাছে। 



আমি জান, আমরা এখন কোথায় উঠে যেতে পার 'লিশ্ডা বলে আমাকে, 

'ইস্টলেকে । জায়গাটা চমৎকার । সব কিছ)ই আছে সেখানে । চলো কাল সেখানে 
গিয়ে একটা পছন্দ মতো বাড়ি নেওয়া বাক ।? 

আম তাকে স্মরণ কাঁরয়ে দিলাম, চাকারটা এখনো পাইনি, চাকারিটা গ্রহণ 

করবো িনা তাও ঠিক কারান ; ইস্টলেক জায়গাটা খুবই খরচবহ;ল, সেখানে এই 
তিরিশ হাজার ডলার দ;দিনেই শেষ হয়ে যেতে পারে । 

এটাই আমার সাত্যকারের প্রথম ঝগড়া । সেই প্রথম সে হিংস্র হয়ে উঠলো ; 

রেগে গিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো। রাগে ফু'সতে ফু*সতে ঘরের জিনিষপন্ত 

ছ*ড়তে শ:র; করলো আমার দিকে । তার অমন সষ্টছাড়া ব্যবহার দেখে আম 

এতো বেশি আঘাত পেলাম যে, আমার হচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছ; জলাঞ্জলী দিয়ে তথান 

তাকে প্রতিশ্র্থাত দিয়ে বললাম, চ্যাল্ডলারের প্রস্তাবটা আঁম গ্রহণ করবো । আর 

তার ইচ্ছা মতো তার সঙ্গে ইস্টলেকে াবো, সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বাহ,বন্থনে আবদ্ধ 

হয়ে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'আমি খঃব দনচ্টু, তাই না £ 
এরপর ঘথারখাতি চ্যাপ্ডলারের কাছে গিয়ে আম তাকে বললাম, নতুন পাতিকার 

সম্পাদক হবো । সেতার ডেগ্কের পিছনে বসেছিল । দুশো মিলিয়ন ডলারের 

বিরাট ভাঁরিকি ভাব ফুটে উঠেছিল তার চেহারায় । পাতলা ঠোঁটে লছিল দাম 

[বরাট সিগারেট একটা । 
'চমধকার ম্যানসন, আমাদের চুন্তিপন্্ সব তৈরী হয়েই আছে।' একটু থেমে সে 

আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালো, তার সম্ধানী চোখ দ£'টোর দঘ্ট স্থির নিবদ্ধ হলো 
আমার ওপর, 'একটা কথা বাল, এখন থেকে দূনীত ও অসতের বিরঃদ্ধে আক্রমণ 

করতে যাচ্ছো তুমি । মনে রেখো, তুমি হবে একটা কাঁচের বয়ামে বন্দী সোনালা 

মাছের মতোন। সাবধান, তোমাকে ফিরে আঘাত করার মতো সুযোগ কাউকে 

দেবে না। সোনালী মাছের লুকোবার হ্থান কোথাও নেই, কথাটা মনে 

রেখো । আমার কথাই ধরো, আমি একজন আর তার জন্যে আম গা্বতও বটে। 

ঈশ্বরে [বিশ্বাস আমার আছে । আমার ব্যান্তগত জীবন সমালোচনার উদ্ধে'। কেউ 

আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমার বদনাম করতে পারবে না। গাড়ি চালানোর 

সময় মদ খাই না; বোকার মতো কোন নারণর সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশাও কাঁরনা । 

তুমি একজন সম্মানিত বিবাহত পুরুষ, মেয়েদের সঙ্গে ঢলানিপনা চলবে না, এড়িরে 

চলো তাদের । কোন ধারকর্জও করবে না। এসব ছাড়া এমন কোন কাজ তুমি 

করবে না, যাতে করে বিরোধীপক্ষরা তোমার 'দিকে আঙুল তুলে চোখ রাঙাতে পারে। 

একটু িপথগামশ হয়েছ কি তুমি অমনি দেখবে এই প্রদেশের খবরের কাগজগ;লো 

তোমার পেছনে লাগতে শুর; করেছে । এখন তোমার প্রচেষ্টা হবে দঃনশীতি ও 

সতের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা, কড়া হাতে আক্রমণ করা ; সেই কারণে এখন 
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থেকে তুমি তোমার অনেক শত; সন্টি করতে চলেছো, পারলে তারা তোমাকে ক্লুশ- 

বিদ্ধ করতে পারে, বুঝলে ?, 
হাঁ, আমি বাঝোঁছ', বললাম তাকে ; কারণ বছরে তার কাছ থেকে 'তারিশ হাজার 

ডল্লার তখন আমার খ্ব দরকার 'ছিলো। 'কিস্তু চুঁন্তপন্র সই করার পরেই, তার 
সঙ্গে করমর্দন করার পর এবং তার ধবলাসবহ?ল আফস ছেড়ে এসে আমার গাড়িতে 
উঠে বসার পরেই কেন জান না আমার তখন মনে হলো? ইতিমধ্যেই আম একজন 
দেনাদার ধণী হয়ে পড়োছ ; ব্যাঙ্কে আমার ওভারদ্রাফট । আমার স্মণ িপ্ডা 
দ;'হাতে খরচ করতে ওল্তাদ! এহেন মেয়ের 'তিরিশ হাজার ডলার উী'ঁড়য়ে দিতে 
কতো সময়ই' বা লাগতে পারে ? 

এতো সব জানা সত্বেও বোকার মতো আম তার কথায় রাজ হয়ে গেলাম, 
পশ্চান্তর হাজার ডলারে ইস্টলেকে একটা বাঁড় কেনার জন্য । উচ্চ 'বিভ্তবানদের জন্যে 
ইস্টলেকের বাঁড়গ্লো তৈরী হরোছিল। ভিলাক্স বাড়গ্লো আরামদায়ক, এবং 
সাজানো রয়েছে কারপেট, ডিশ ধোয়ার ষন্্; এয়ার কাণ্ডশনার, এমন কি মালিকের 
নাম পর্যস্ত লেখা থাকে সেখানে । প্রায় দুশো একর জমির ওপর তৈরণ কাতিম 

লেকের চারধারে গড়ে ওঠা এই বাঁড়গন্ুলো। সেথানে আছে র্লাবহাউস, ঘোড়ায় 
চড়ার ব্যবস্থা, সাঁতার কাটা পূল, ক্ষাড লাইটে গলফ খেলার ব্যবস্থা, আর আছে বিরাট 

একটা সেলফ-সাঁভস স্টোর- সব 'কছন পাওয়া ঘায় সেখানে । 

িিপ্ডার ধারণা ছস্টলেক যেন একটা স্বর্গ। সেখানে তার প্রচুর বদ্ধ-বান্ধব 
থাকে। সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও যেন আমরা থাকতে পারিনা, এইভাবে 
বাঁঝয়েছিল আমাকে । তার মন রাখতেই ইস্টলেকের সেই বাড়িটা আমাকে কিনতে 

হয় ধারকজ করে ; শহধ্য তাই নয়, সম্পত্তিকর এবং আরও নানান খরচ বাবদ বছরে 
দশ হাজার ডলার ব্যয় করতে হবে আমাকে । ্ 

নূতন বাড়তে উঠে যাওরাতে 'লপ্ডার মূখে হাঁস ফুটে উঠতে দেখলাম, খব 
সখী তখন । ঘর সাজানোর সরঞ্জাম গিনতে গিয়ে আমার সব জমানো টাকা খরচ 
হয়ে গেলো । স্বশকার করতেই হবে, বাঁড়টা চমৎকার, আর আমি সেই বাঁড়র মালিক 
গহসেবে 'িনজেকে গর্ত বলেও মনে কার। কিস্ত; সেই সঙ্গে নিত্য খরচের কথা 

চিন্তা করলে দমে যেতে হয়, জানি না সেই বিশাল ব্যয়-ভার কতাঁদন বহন করতে 

পারবো আম । আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের মতোই সব হবক-ম্যবতী। তবে 
আমার ধারণা, সেখানকার গ:হকতাঁ তথা স্বামীরা আথক দিক থেকে আমার চেয়ে 
অনেক বেশশ স্বচ্ছল । প্রাত রাত্রে হয় আমরা তাদের আপ্যায়ত করতাম, কিম্বা 
তারা আমাদের আপ্যায়ন করতো । 'লিপ্ডার একটা নিজস্ব গাড়ির প্রয়োজন ছিলো । 
তার জন্যে একটা অচ্টিন মিন কুপার 'কিনতে হর । কিস্ত; তাতেও তাকে সম্ভুষ্ট 

ধরা যার না, কখনো করা সম্ভবও নয় । তার চাহদার মেন শেষ নেই । তার বম্ধরা 
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প্রারই পোশাক বদলায়, লেটেস্ট ফ্যাসনের পোশাক তৈরী করায়, তাহলে সেই বা 
পাবে না কেন? রাম্নাবাম্না করতে পারতো না সে, ঘয়ের কাজ কর্ম করতে ঘ্ণাযোধ 
করতো, তাই 'কিমি নামের এক বলিষ্ঠ চেহারার মাহলাকে রাখতে হলো ঘরের কাজ 
কম আর রাল্লার কাজ করার জন্য! তার পিছ: আমার খরচ পড়তো 
কুঁড়ি ডলার । চ্যাশ্ডলারের চীন্তুপন্নে সই করার সমর আমার মনে হয়েছিল তিরিশ 
হাজার ডলার বাঁধ একটা 'বরাট অঞ্ক, কিম্তু এতো সব খরচ করার পর দেখা 
গেলো সেটা কিছুই নর । 

তবে অবশেষে, ম্যাগাজনটা দারূণ সাফল্য এনে দিলো ।- আমার সৌভাগা, 

ওয়াল, িটফোড ও ম্যাজ বেরশর মতো দহজন নামী সাংবাদিককে আমার সঙ্গে 

পেয়ে গেলাম ৷ চ্যাশ্ডলারের ভিটেকাটিভ এজোঁন্স সদা প্রবাহম।ন ঝর্ণার জলের 

মতো তথ্য সরবাহ করে চললো । আধথক দিক থেকে ম্যাগাজিনের কোন সমস্যা 

ছিলো নাঃ িটফোড' ও বেরীর সাহায্যে অনেক দ্ন্গীতর উৎস আমি উদঘাটন 

করলাম, আর সেই সঙ্গে সৃ'ন্টি করলাম অনেক শন । সেটা আমাকে মেনে নিতে 

হলো। এর পর আমার লক্ষ্য হলো সরকারণ শাসন ব্যবস্থার ও রাজনগীতবিদদের 

প্রতি। চতুথ সংখ্যার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমি তখন সমাজের এক ঘণিত 

ব্যান্ত হয়ে দাঁড়য়েছি, কিস্ত; আমি তখন দূ হাতে আমার পান্ুকার রাশ টেনে ধরে 

আছি, কারো চোখ রাগাণন হংমাঁক দিংবা ভালো লাগা না লাগা তোয়াক্কা কাঁর না। 

মাথার ওপরে সর্ধঃ সূষের উত্তাপ তে 'নিতে আমি আমার বতমান কাগজের 

কথা ভাঝাছলাম! আমার এখন কি ভয়গকর বিপজ্জনক অবস্থা । আমার এখন 

শন অনেক, তাদের মধ্যে কেউ যাঁদ আমার ব্যান্তগত জীবনের তদস্ত করে বসে 

গোপনে! আমার এখন তিন হাজার ডলারের ওভারড্রাফট চলছে । আমার এখন 

আয়ের আতীরন্ত খরচ । লিন্ডার খরচের রাশ আমি টানতে পারবো না। কোন 

ক্ট স্যংবাক যাঁদ তার কলমের খোঁচায় প্রকাশ করে দেয়, আমার আর গলপ্ডার 

মধ্যে তেমন বনিবনা আর নেই; আমি জানি সেই খবরে চ্যাপ্ডলার দারংণ ঘাবড়ে 

যাবে, কারণ কলঙ্কহণন তাঁর বিবাহিত জীবন । 

না ভয়েস অফদ্য পল” পান্রকার পরবতাঁ সংখ্যার আমার আক্রমণের লক্ষ্য 

হলো পলিশ চশফ ক্যাপ্টেন জন সলজ। তার অস্বাভাবিক খরচের তালিকা 

দেখে আমার দ্র; কঠঠকে গেলো। নজস্ব একটা ক্যাডিলাক গাঁড়, এক লাখ 

ডলারের বাঁড়, দুই ছেলেকে বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে ! আমি যা লিখোঁছ খ1ট সাতা, 

তবে প্ালশের চীফকে আক্রমণ করে 'নিজের বিপদ আ'মি নিজেই ডেকে আনলাম । 

আমি জানি এই ম্যাগাজিন একবার রাস্তায় বেরূলেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খ'ব সর্তক 

হতে হবেঃ কোন ভুল পাঁকণ নয়ন, মদ্য পান করে গাঁড় চালানো নয় £ আ'ম জানি 

এই শহরের প্রাতাটি প্যীলশকে নির্দেশ দেওয়া হবে আমার দিকে বদ্দ;ক উচিয়ে 

৯৯ 



ধরতে । 

শূন্য সঃইমিং পূলের ধারে বসে ভাবছিলাম, আমি ভুল করাছ না তো? 

চ্যাপ্ডলারের মানাঁসকতার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আম এখানে এসেছি 

অথ উপার্জনের জন্যে, কিন্ত: তার উদ্দেশ্য অন্য সমাজের অসৎ লোকেদের মণখোস 

খুলে দিতে গিয়ে তার জন্যে যাঁদ আইনগত ঝামেলায় পড়তে হয় তাতেও রাজি সে, 

সে হলো একজন সমাজ সংস্কারক, ফিস্ত আমি তো তানই। 

আগামণকাল মাসের পয়লা । এই 'দিনাটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় গত মাসের 

বিল পেমেপ্ট করতে গিয়ে আমি আর 'লিস্ডা কত ধার দেনা করোছ। আমাদের 

আঁক অবস্থা মোটেই স্ঃখপ্রদ নয় । 'হসেব করতে গিয়ে দেখা গেলো, ইতিমধ্যে 

চ্যাপ্ডলারের কাছে তেইশশো ডলার ধার হয়ে গেছে। 'লিম্ডার ব্যন্তিগত বোৌহসেবা 

খরচ ছাড়াও আমাদের খরচের বইটার দিকে তাকাতে 'গিয়ে দেখতে পাই, সপ্তাহে দশ 

থেকে পনেরো জন অপাঁরাচিতকে মদ মাংস খাওয়ানো, আমার আর 'লিপ্ডার গাঁড়র 

খরচ, দিমির খরচ, আয়কর ও সম্পান্ত কর, দেখতে দেখতে চোখে ধাঁধা লেগে গেলো । 

হতাশ হয়ে ভাব, এখন এ অবস্থায় আমার কি করা উচিং। একমান্ন ব্যবস্থা 

হলো, হঙ্টলেকের বাড়িটা বেচে দিয়ে শহরে একটা ছোট প্যাপাট“মেণ্ট দেখে সেখানে 

উঠে যাওয়া উচিং আমার ৷ ধকস্তু এঁদকে এখানে আবার সাফলোর দরংন আ'ম 

ভয়ঙ্কর জনীপ্রয় হয়ে উঠোছি। এ অবস্থায় আমার এই গড়ে ওঠা পারাচিত জনদের 

ছেড়ে চলে যাওয়াও ব্যাদ্ধমানের কাজ নয় । এও এক সমস্যা বটে। 

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো । হ্যারণ মিচেলের ফোন। 

হাই! স্টেভ তু কি এখানে আসছো ? তোমার জনো একটা 'স্টকের ব্যবস্থা 

করবো? 
একটু £্তন্ততঃ করে ভাবলাম, দূর, এসব দেনা-পাওনার 1হসেব করে !'কি লাভ? 

ধণের বোঝা কি একটুও লাঘব হতে তাতে । তাই মিচেলের কথায় সাড়া দয়ে 

বললাম, নশ্চয়ই হাযারশ, আমি এখান যাচ্ছি ।" 

াসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবলাম, আগামশকাল একটা সমাধান পাওয়া যেতে 

পারে । যাঁদও আমার সাধারণ জ্ঞান বলে; তা সম্ভব নয়। তব" [লপ্ডার সঙ্গে 

কথা বলে দেখতে হবে একবার । যে ভাবেই হোক আমাদের এই বোহসেব খরচ 

অবশাই কমাতে হবে। আম জানি, আমার কথায় গ্রূত্ব দেবে নাসে। তার 

সঙ্গে আমার শেব বড় রকমের একটা ঝগড়ার কথা আজও আমার স্পঙ্ট মনে আছে। 

তব; তা সত্বেও তাকে বলতেই হবে। খরচ আমাদের কমাতেই হবে । আমার সঙ্গে 

তাকে সহযোগিতা করতেই হবে। 
ঘরে তালা লাগিয়ে গ্যারাজ থেকে আমার গাড়িটা বার করলাম । হ্যারী ও পাম 

নিচে্গকে আমার বেশ ভালো লাগ্ে। হ্যারীর অনেক টাকা, আমার 'তিনগদণ 

টা. 



খনশ্য়ই হবে । রোববার তাদের ব।রীব-কিউ-এর পাঁট“তে তিরিশ জনেয় কম লোক 

হয় না। 
তাদের বাঁড়র উদ্দেশ্যে গাঁড় চালানোর সময় কোন আশা নাকরেই নিজের মনে 

বাল, আগামগকাল দিনটা হয়তো আমার কাছে আরো আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারে । 

সোমবার সকাল । আমার সেক্রেটারণ জিন কোৌস আঁফসেই ছিলো, আমি আঁফসে 

9:কতেই সে আমার চিঠিপন্রের আয়োজন করে 'দিলো । 
এই জিন সম্পকে দ"চার কথা বাঁল £ ছাব্বিশের কাছাকাছি বয়স, দণঘাঙ্গী, 

কালো হলেও তার শরণরের গড়ন ভালো, মুখখানি নিখ+ত সংদ্দর। শতকরা একশো 

ভাগ যোগ্য সে। চ্যাপ্ডলারের চতুথ' সেক্রেটারী এই জিন কেসি। কোঁসকে আমার 
হাতে তুলে দিতে গিয়ে চ্যা্ডলার বলেছিল আমাকে, তোমাকে একটা খনব দামী 
গজানষ উপহার দিতে যাচ্ছি, আর সেই দামি জিনিষ হলো এই কেসি নামে মেয়েটি । 

“সংপ্রভাত, স্টেভ', আমার দিকে হাসি মুখে তাঁকয়ে বললো মেয়েটি, 'আপনাকে 
1মঃ চ্যা্ডলারের প্রয়োজন ॥, 

“কেন, উনি কিছ; বলেছেন নাক 
নাতে! ও"র কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক বলেই তো মনে হলো আমার কাছে। 

ঝামেলার কছ- নেই . 
আ'ম আমার হাতঘঁড়র 'দিকে তাকালাল-_ন'টা বেজে আট। 
“আচ্ছা উন কি রাতে ঘমোন না? 
হাসলো সে। প্রায় ঘমোন না বললেই চলে "আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন 

তান ।? 
অতঃপর গাঁড় চালিয়ে চ্যাপ্ডলারের 'বাঁজ্ডং-এ গিয়ে হাজির হলাম । 
তার মাঝবয়সী সেক্রেটারশ ঠহম-শীতল চোখ দট তুলে চ্যান্ডলারের আঁফস ঘরের 

'দকে তাকালো, “মঃ ম্যানসন, আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন মিঃ চ্যাশ্ডলার ॥" 
বড় ডেস্কের 'পিছনে বসে চ্যাপ্ডলার তার চিঠপন্র দেখাছল। আম তার ঘরে 

ঢুকতেই সে তার চিঠিগযলোর ওপর থেকে ম্খ ফিরিয়ে তাকালো আমার 'দিকে । 
তারপর সে তার এাক্সীকউটিভ চেয়ারে হেলান 'দয়ে সাক্ষাৎ প্রাথসদের চেয়ারের 'দিকে 
মুখ 'ফাঁয়য়ে বললো-__ 

'স্টেভ, চমৎকার কাজ করেছ তুমি । এছ্মান্র সংলজের প্রযফ দেখলাম । মনে হয় 
খই দুনীতিপরায়ণ লোকটাকে আইনের জালে লটকানো মাবে। আবার বলছি, 
(তোমার লেখাটা খুব ভালো হয়েছে ।, 
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একটা চোরে বসে বললাম, “মঃ চ্যাম্ডলার । আ'মও হয়তো আইনের জালে 
জাঁড়য়ে পড়তে পারি ।, 

দাঁত বার করে হাসলো সে! 'নিশ্চরই ! আর সেই জন্যেই তো এ-ব্যাপার 
তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই । এখন থেকে তুমি একজন চিহিত্ত ব্যান্ত হয়ে গেলে । 

প্যালশ তোমাকে ঘৃণা করতে শুর; করবে। তারা আমাকে ভয় পেলেও তোমাকে 
তোয়াককা করবে না। আমি বাজী ধরে বলতে পার, কয়েক সপ্তাহের মধোই পদত্যাগ 
করবে সলজ। কিন্ত; যাওয়ার আগে তোমার প্রাত চরম আঘাত হেনে যেতে পারে । 
তোমার ব্যাপারে আমি একটু যত নিতে চাই ।” একটু থামলো সে, আমাকে ভালোভাবে 
নিরীক্ষণ করার জন্যে! তারপর কি ভেবে জিজ্ঞেস করলো সে, 'ব্যান্তগত কোন 
সমস্যা আছে তোমার ?, 

“তা কারই বা থাকে না বলযন 2 উত্তরে বললাম, “হ্যা, আমার অনেক ব্যান্তগত 
সমস্যা আছে। 

মাথা নেড়ে বললো চ্যান্ডলার; 'অর্থের থেকে খারাপ কিছ নয় তো ?, 
না।' 

“বেশ তো আমার সঙ্গে ভাগাভ্যাগ করে নাও স্টেভ। আমার ম্যাগাজিনের জন্যে 
চমৎকার কাজ করেছো তুমি । তাই আমিও তোমার 'বিপদেআপদে তোমার পাশে 
দঁড়াতে চাই ।? 

'আমার সমস্যাটা কেবল টাকার ।! 
আমিও সেটাই ভেবেছি । আম জান, আজকের মানুষ আতি'রিন্ত খরচ করে 

ফেলে থাকে । তাদের স্ধীরা পরস্পর প্রাতযোিতার মেতে উঠতে চায় আর তাতেই 
তোমাদের খরচ বোঁশি পড়ে যায় । মনে করো না যেন, তোমাদের এই সমস্যার ব্যাপারে 
আমি অবগত নই। তোমাদের এই সমস্যা আমার জীবনেও দেখা দিতে পারে । 

তোমার এ রগরগে লেখাটার ওপর তুমি অনায়াসে বোনাস দাবী করতে পারো আমার 
কাছ থেকে 1” ডেস্ক থেকে সে তার চেকবই ধার করে একটা চেকের ওপর কলম 

চালাতে গিয়ে বলতে থাকে; পাওনাদারদের কাছে তোমার যা দেনা সব মিটিয়ে দাও। 

আর এখন থেকে থরচের ব্যাপারে, তোমার স্ত্রীকে নিয়দ্দ্রন করার চেষ্টা করো । 
সংদ্দরী রমণণ সে মানাছ, কিন্তু কোন নারণ, সে যত সংন্দরীই হোক না কেন, তাকে 

যথেচ্ছাচার হতে দেওয়া উচিত নয় । 
চৈকটা তুলে নিলাম আমার হাতে- দশ হাজার ডলারের চেক । 

ধন্যবাদ 'মিঃ চ্যাশ্ডলার |” 
একল্ত; এটা যেন আর না ঘটে । আম যা বাল মনে রেখো । সোনালী মাছের 

জকোবার কোন জায়গা নেই। আর তুমি থাকছো একটা মাছের বয়ামে। আমি 
তোমাকে এ চেকটা দিয়ে তোমার খথমস্ত হওয়ার সুযোগ করে দিলাম ৷ নতুন 
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করে জীবন শুর; করো এবার, তবে এখন মাঁদ না তুমি পরিদ্ছিতি নিরম্তণে আনতে 
পারো, তাহলে তুমি আমার লোক হয়ে থাকতে পারবে না ।' 

আমরা পরস্পরের 'দিকে তাকালাম । 
'আ'ম বঝোছ ।? 

তারপর সেখান থেকে সোজা ব্যা্কে গিয়ে চেকটা জমা দিলাম । ব্যাথ্কের 
ম্যানেজার এন ম্যাহ;র সঙ্গে কথা হলো। এই চেকে ওভারদ্রাফট ও আমার সমস্ত 
ধান দেনা মেটানোর পরেও আমার ব্যাঙ্ক একাউশ্টে বেশ ভালো একটা অঞ্কের 
টাকা উদ্বন্ত থেকে যাবে। পিঠের ওপর থেকে এক টন ওজনের 'সমেস্টের একটা 
বোঝা যেন হাজকা করে ব্যাক থেকে 'ফিরে এলাম । 

আমাদের আর্থক অবদ্থার প্রসঙ্গে লিপ্ডার সঙ্গে আলোচনা করার একটা দ্ঢ় 
মনোভাব থাকলেও মিচেল পরিবারের সঙ্গে দীঘ' সময় কাটানোর দরুন, সেই 
সযোগটা আর পাওয়া গেলো না। আমরা দুজনেই অ্প বিস্তর মাতাল হয়ে 
পড়েছিলাম, তাই বাড় ফিরেই আমরা সটান 'বিছানায় শুয়ে পড়লাম । আমি তাকে 
আদর করে তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম কন্ত; লিপ্ডা আমার 
কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে জড়ানো স্বরে বলে উঠলো, “ওঃ ঈশ্বরের দোহাই, এখন 
নয়।' অগত্যা আমার দেহে ক্ষ-ধাটাকে তখনকার মতো ঘুম পাঁড়য়ে রাখতে হলো । 
তারপর দুজনেই গভনর ঘযমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম । পরাঁদন সকালেই ঘুম ভাঙ্গতে 
দেখি, লিশডা তথনো অঘোরে ঘহমচ্ছে। 'নজের জন্যে কাঁফ তৈরী করার পরেও 
দেখলাম, তেমান গভীর ঘুমে থ্যাময়ে রয়েছে সে। আমি তখন কাঁফপান করে 
আফিসের পথে রওনা দিলাম । 

সকালটা আতবাধহত হলো ম্যাগাজিনের পরবতশ সংখ্যার প্রস্ততি নিয়ে । পদুলিশ 

চশফের 'বির্দ্ধ আক্রমণ করার দরঃন ১৫ হাজার কপ ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে। 

এই রকম একটা "সিদ্ধান্ত নিলাম । মধ্যাহ্ন ভোজের পর পরবতাঁ সংখ্যার পাঁরকজ্পনা 
করতে বসলাম । কাজের ফাঁকে চিন্তা করতে থাকলাম, আজ রাতে বাঁড় ফিরে 
গিয়ে 'লিস্ডার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া অবশাই করতে হবে । আর তখন চ্যাণ্ডলারের 
উপদেশের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল । 

**পকি্ত; এটা যেন আর না ঘটে। আমি তোমাকে এই চেকটা 'দয়ে তোমার 
ধণম্ত্ত হওয়ার সংযোগ করে 'দিলাম । নতুন করে জীবন শুর) করো এবার, তবে 
এখন থেকে যাঁদ না তুমি পরিস্থিতি নিয়ন্ণে আনতে পারো, তাহলে তুমি আর আমার 
লোক হয়ে থাকতে পারবে না***** 

এই সতকর্ণকরণের মানে আম বঝ আর এও জান, চ্যাপ্ডলার মহখে যা বলে, 
কাজও তাই করে থাকে । তাই আজ রাতে অবশ্যই িস্ডার সঙ্গে আলোচনায় 
বসতে হবে আর তাকে আমাদের বত“মান অবস্থাটা স্বীকার করে নিতে হবে- এই 
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ভাবে, ধথেচ্ছ খরচ করা চলবে না। 
সামনেই যাদ্ধ_মযদ্ধ 'িম্ডার সঙ্গে, বিষয় তার বোহসেবণ খরচে রাশ টানার 

পরামশ দেওয়া, জান ব্যাপারটা অসপ্তব। চেয়ারে হেলান 'দিয়ে বসৌঁছলাম এতক্ষন, 
এবার চেয়ার থেকে ওঠে আমার অফিস ঘরে একা একা পায়চারি করতে 'গয়ে 
আমার কানে ভেসে এলো জিনের টাইপরাইটারের খট: খট্ শব্দ । ওদিকে ওয়ার্ল 
মিটফোডের স্টেনোকে 'ডিন্লেসন দেওয়ার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলাম । ডেস্কের 

ঘাঁড়র কে তাকালাম-_চারটে বেজে পনেরো । বাঁড় ফিরে 'গয়ে 'লিশ্ডার সঙ্গে 

আলোচনা করতে বসার আগে হাতে এখনো আমার দূ ঘণ্টা সময় রয়েছে। 
দিনটা শেষ হয়ে আসছে । একটা গসগারেট ধাঁরয়ে জানলার সামনের "গিয়ে 

দাঁড়ালাম । জানলার ফ্রেমে আঁটা আকাশ কুয়াশায় ছেয়ে যাচ্ছে। বাইরে অদ্ধকার 
যেন দিনের শেষ আলোটুকুকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে একটু একটু করে। 

বেল বাজল। মঃ ম্যানসন, সঃ গার্ড এসেছেন", বললো 'জিন, “তাঁন আপনার 

সঙ্গে দেখা করতে চান। 

গড“? নামটা ঠিক মনে পড়লো না। “ণকচায়সে? জিজ্ঞেস করলাম । 

থাঁনক 'বিরাতি, তারপর জিনের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো দুরভাষে, এবার 

তার কণ্ঠস্বরে এক অন্ডুত জড়তা অন;ভব করলাম, মনে হলো, একটু ঝামেলার 
পড়েছে সে, উনি বলছেন, ব্যাপারটা ব্যান্তুগত এবং গোপনীয় । 

এমনিট 'তিনেক বাদে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ও'কে। এই সময়টা আমাকে 

রেকডণরে টেপ লাগাতে সাহাধ্য করবে । টেপটা চালু করে 'দয়ে নতুন করে আর 

একটা 'সিগাবেট ধরালাম । 
ঠিক তিন মিনিট পরে দরজা খুলে দাঁড়ালো জিন, তার পাশে দাঁড়িয়োছল, লম্বা 

রোগাটে চেহারার একজন লোক, পরণে ভালোভাবে বোনা একটা সোয়েটার । আমার 

তাঁফস ঘরে এসে ঢজলো সে। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাথার 

টাক, চওড়া কপাল, চাপা চোয়াল, সর নাক, গভশর অস্তভে“দী দস্ট। আর প্রায় 

ঠ1ট বিহীন ম;খ। 
উঠে দাড়িয়ে করমর্ণদন করলাম তার সঙ্গে । উঃ তার হাতটা কি উফ আর কিন। 

শমঃ গার্ড 2 

“হ্যা, ঠিক তাই। জোঁস গাঁড।' হান লা সে, হাসলে তার হলদেটে দাঁতগলো 

বোঁরয়ে আসে। 'আপানি আমাকে চিনবেন না. মিঃ ম্যানসন, আমি আপনাকে 

অবশাই জানি । রঃ 
আ'ম তাকে একটা চেয়ার দৌথিয়ে ভদ্লুভাবে বললাম? “বস্মন ওখানে । 

ধন্যবাদ ।, চেয়ারে যখসইভাবে বসে ক্যামেন্স-এর একটা প্যাকেট বার করে 

?সগায়েট ধরালো সে। তার হাবভাবে, চাল-চলনে এমন একটা অস্বাভাবিকতা 
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ছিলো, যা আমার নজর এড়ালো না, এবং সেটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলো যেন। 

“আপনার ক ক: বলার আছে? এই বলে আম আমার ডেস্কের কাগঞ্জগলো 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাক, হাবভাবে তাকে ব্যাঝয়ে দিতে চাই, নম্ট করার মতো 
সময় আমার হাতে নেই। 

'মনে হয় আপনার জন্যে একটা খবর আমার কাছে আছে মিঃ ম্যানসন। সেই 
খবরটা 'দিয়ে আপাঁন একটা আকর্ষণনয় লেখা 'লখতে পারেন আপনার ম্যাগাজিনের 
জন্য । আবার সে হলদেটে দাঁতগ্লো বার করে হাসলো? 'আপনাদের ম্যাগজিন 
আমি নিয়মিতভাবে পড়ে যাচ্ছি £ দার্ণ চমৎকার । এই রকমই একটা ম্যাগাঁজনের 
প্রয়োজন ছিলো এই শহরের জন্যে ।' 

“আপি যে একথা ভাবেন, শ;নে খুব খশন হলাম মিঃ গার্ড। তা এই খবরটা 
ক জানতে পারি ? 

পনশ্চয়ই ! তবে প্রথমেই নিজের পারচয় দিয়ে নিই । ইস্টলেক এস্টেট ওয়েল- 
কাম সেল্ক-সাঁভ“স স্টোর/এর ম্যানেজার আম । আমার মনে হয় না, আপন 
আমাদের স্টোরে কখনো এসেছিলেন, তবে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার 
স্তঁ আসেন আমাদের স্টোরে ।, আবার তার সেই হলদেটে দাঁতগলো ফুটে উঠলো 
তার মনখে। এখানকার এই ইস্টলেকের প্রাতিটি মাহলা আমাদের স্টোর থেকে 
[জিনিসপত্র কেনাকাটা কয়ে থাকেন । 

লোকটার এমন 'মান্টামষ্টি কথার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা হৃল 
ল্যাঁকয়ে আছে, সময় হলেই হয়তো সেটা প্রকাশ পাবে । তাই সতকর্তার সঙ্গে তার 
কথায় আগ্রহ প্রকাশ করলাম, উৎসাহ ভরে মাথা নাড়লাম, এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 

করতে থাকলাম তার শেষ কথা'টি শোনার জন্য । 
ধমঃ ম্যানসন, আপনি এমন চমৎকার ম্যাগাজিন বার করেছেন, যা কিনা অসং 

লোকেদের আক্রমন করছে । চমৎকার প্রচেন্টা, আর এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো” 
আরো বললেন গাঁডণ “সব সংখ্যাগ্ছলোই আমি পড়োছ, আর গভীর আগ্রহ 1নয়ে 
অপেক্ষা করছি পরবতখ সংখ্যার জন্যে ।” আমার কাঁচের ছাইদানির ভেতরে 1সগারেটের 
ছাই ঝাড়বার জন্যে সেদিকে ঝঃকে পড়লো গর্ডি। “মঃ ম্যানসন, আমার স্টোরে 
কয়েকটা ছোটখাটো চুঁরর ব্যাপারে আমি আপনাকে বেশ কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য 

দিতে পার । এটাকে ছোটখাটো চুর বললেও সব 'মাঁলয়ে বছরে প্রায় আশ হাজার 
ডলারের 'জিনিসপন্ন চুরি যাচ্ছে আমার স্টোর থেকে ।: 

অবাক চোখে তার 'দিকে তাকালাম আমি । 

“তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, এই এস্টেটের বাঁসন্দারাই আপনার স্টোর 
থেকে বছরে আঁশ হাজার ডলারের 'জানষপন্র চুরি করে নিচ্ছে ?' 

মাথা নাড়লো সে। “হ্যাঁ, ঠিক তাই । জানি না, কেন এরকম ঘটছে, কিন্ত; 
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লোকেরা তব; চুরি করে যাচ্ছে, এমনাঁক এদের মধ্যে কিছ; 1কছ? সম্দরান্ত ব্যান্তও আছে, 

এর কোনো ব্যাখ্যা নেই । ধরুন কোন বাঁড়র পারিচারক হয়তো দশ ডলারের জিনিস 

1কনলো, সেই সঙ্গে দঃ প্যাকেট 'সগারেট চুর করে নিয়ে যাবে সে। একজন বিস্তবান 

মহলা একশো ডলারের জিনিস ফিনলে অবশ্যই সে এক বোতল দাম? প্রসাধনী দুব্য 
চুরি করবে 

তার একথায় আম এই প্রথম আগ্রহ হতে শর করলাম । তার কথা মাঁদ সাত্য 

হর, তাহলে দ[রৎণ একটা গরম খবর ছাপানো যাবে দ্য ভয়েস অফ দ্য পপল' 
ম্যাগাজিনে, এবং সেটা অবশ্যই চ্যাপ্ডেলারের খুব পছন্দ হবে । 

'আপান আমাকে অবাক করে 'দিয়েছেন মিঃ গ'ডি, আম তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 

এসবের কোন প্রামাণ আছে আপনার কাছে 2 
গনশ্চয়ই 1 মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে সে, খুব ব্যয়বহ্ল হওয়া সত্বেও আমার 

পারচালকরা সারা জ্টোর কভার করার মতো দামণ ক্যামেরা বাঁসয়েছে। যেকেউযে 

কোন 'জানস স্টোর থেকে হাত-সাফাই করার চেঙ্টা করলেই সেই স্ব ক্যামেরায় চুঁরর 

জাঁনসসহ তার ছবি উঠে যাবে । সপ্তাহ দু'এক আগে সেই ক্যামেরা কাজ করতে 
শর; করে দিয়েছে । আমার পরিচালকরা পরামর্শ করেছেন পুলিশ চাঁফের সঙ্গে। 
পুলিশ চণফ তাঁদের সাহায্য করার হচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, সেই ক্যামেরার 
গনমগ্লো সাঁত্যই যাঁদ বি“বাসযোগ্য হয়, তাহলে আসামীদের চুরির অপরাধে 
আভধংস্ত করার বাবদ্থা অবশ্যই করবেন তিন ।* একটু আরাম করার জন্যে চেয়ারে 
হেলান দিয়ে সে আবার বলতে শর; করলো, এই মহৃতে আমার হাতে মে সব 

শফজ্ম আছে, সেগুলো অত্যন্ত বিশবাসযোগ্য ৷ কিন্ত; একটা কথা 'মিঃ ম্যানসন, 

সেগ্লো ক্যাপ্তেন স[লজের হাতে তুলে দিতে একটু ইতন্ততঃ হচ্ছে আমার । ভাবাছ 

তার আগে আপনার সঙ্গে এবং অনা স্পদের স্বামশদের সঙ্গে পরামর্শ করবো? যারা 

আমার স্টোরের নিয়মিত খরিদ্দার ।' 

হঠাৎ আমার পিঠের 1শরদাঁড়ায় একটা শীতল স্পর্শ অন.ভূত হলো । “মঃ গড, 

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না” আমার কণ্ঠস্বর দ্রুত হলোঃ “ক 

বলতে চাইছেন বলুন তো ?? 
1মঃ ম্যানসন, দয়া করে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। আপনার সময়েও মণল্য 

আছে, আর আমারও পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার ডেস্কের উপরে 

রাখলো সে। এটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ্বন। কুড়ি ফুট দর থেকে 
তোলা এছ ছব। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রী মিসেস ম্যানসন যে সেই সব চোরেদের 
মধ্যে একজন, এই ফিল্ম সেটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট |; 

খামটা তুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা মসৃন ফটো বার করলাম । সেই 
ফটোটায় দেখতে পেলাম 'িপ্ডাকে; তার মঃখে ফুটে উঠেছিল একটা সম্তপ্পণ ভাব, 
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চ্যানেল নম্বর পাঁচএর একটা বোতল তার হাতব্যাগে পরতে দেখা যাচ্ছে। 
সেই ভরঙ্কর বিপজ্জনক ফটোটার দিকে তাকিয়ে আমি বসে থাঠক- পাথরের 

মতো নিশ্চল, চ্থির, অকম্পন। 
“অবশ্যই তিনিই কেবল একমান্ন মাহলা নন', নগ্রভাবে বললো গঁডি' 'ইষ্টলেকের 

অনেক মহিলাই এ ধরণের অন্যায় কাজ করে থাকেন। ছ'বিতে সবাক; খুবই 
»পঙ্ট। এঁদের চুরির দায়ে আভিয্ন্ত করতে ক্যাপ্টেন সলজের কোন অসংবিধাই 
হবেনা। আপনার চমংকার, সংম্দরী স্ত্রী মিসেস ম্যানসনকে খুব সহজেই জেলে 
পোরা যেতে পারে! 

ফটোটা ধারে ধীরে আমার ডেস্কের ওপরে নামিয়ে ব্রাথলাম । উঠে দাঁড়ালো 
পার্ডি। 

'অবশ্যই এটা আপনাকে আঘাত দিয়েছে, সে তার হলদে দাঁতদ্লো বার করে 
বললো, “এব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে আপনার কিছ: সময়ের প্রয়োজন, 
এমন ক মিসেস ম্যানসনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন আপাঁন। এমন একটা 
দুঃখজনক ঘটনার একটা সরাহা করতে পারি আমরা । এইসব ফিল্মের ক্যাসেট 
কাণ্টেন সমলজের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আপনার স্তীর অংশবিশেষ সারয়ে 
খদতে পার এর থেকে আপনাকে আমার পরামশ' হলো 'বিশ হাজার ডলারের 
শবনিময়ে আপনার স্ত্রীর 'ফিজ্মটা নিতে পারেন। আপনার আজকের সাফল্যের 
কাছে আশাকার এটাকাটা খুব বোশ 'কিছ? নয় । তাই আম বাল 'ি আগামীকাল 
রাতে আসুন আপান আমার বাড়তে 'বিশ হাজার ডলার নগদ হাতে নিয়ে । এখানে 
আমার একটা ছোট্ট বাংলো আছে, খুব কাছে, ১৬৯ নং ইস্টলেক । আমার চোখে 
স্থির দৃন্ট রেখে সামনের 'দিকে ঝ$কে পড়লো সে, বরফ শীতল তার চোখ, এখন 
তার হলুদ দাঁতগ;লো ভয়ঙ্কর 'হংম্র বলে মনে হলো । মঃ ম্যানসন, তাহলে 
এ কথা রইলো, কাল রাত্রে" দয়া করে নগদে" আর এরপর আমার অফিস থেকে 
বোরয়ে গেলো সে! এঁদকে লিস্ডার সশ্দর ম?খখানির 'দকে "স্থির চোখে তাকিয়ে 
রইলাম আম । তার এমন কাজ নাঁচ জঘন্য হলেও এখন তাকে আঁভয্যন্ত হওয়ার 

হাত থেকে রক্ষা আমাকে করতেই হবে। কিস্ত; ক ভাবে? 
আমি সব সময় বলে এসেছি, আমাকে কেউ ব্লযাকমেল করলে আ'ম তখান 

পুলিশের কাছে চলে যাবো। একমান্র এইভাবেই সেই পাঁরাগিতির 
মোকাবিলা করা যেতে পারে । কিম্তু স)লজের প্রাত আমার আক্রমণের ফলে এখন 
তার কাছে মাওয়া অসম্ভব । সে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে গাড'কে, তব; 'লিপ্ডার প্রাতি 
একটুও করংণা প্রদর্শন করবে না, ঘাঁদ না'* 

তবে কি আমি সলজের ওপর আক্রমণ করা লেখাটা 'ফিরিয়ে নেবো ? প্রেসে 
লেখাটা ছাপতে দেওয়ার আগে হাতে এখনো আমার সপ্তাহখানেক সময় আছে। 
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হাতে অনা আরো লেখাও রয়েছে, ৭কন্ত; স্মলজের লেখাটা যে ইতিমধ্যে মনোনাত 
করে রেখেছে চ্যাপ্ডলার । এমন 'কি এই লেখা বাবদ সে আমাকে দশ হাজার ডলার 

বোনাসও দিয়ে দিয়েছে । আগার ধার দেনা পারশোধ করার জন্যে । তাহলে 

আমি কি এখন বোঝাবো তাকে আমাদের তথ্যগযুল ধোপে নাও টিকতে পারে। 

আর আইনের বেড়াজালে জাঁড়য়ে পড়তে পার আমরা । 

এই সময় আমার দরজায় ঠেলে দেওয়ার শব্দ হলো, পরমহতে ই ওয়াল 'মিটফোড 

ঘরে এসে ঢকলো । 
'স্টেভ, নতুন হাইস্কুল 'বাচ্িং কেলেংকারীর ব্যাপারে খসড়াটার ওপর চোখ 

বুলিয়ে দেখার মতো সময় হবে তোমার ? 
আ'ম তখন একা একা চিন্তা করার কথা ভাবাহুলাম । তা সত্বেও বললাম 

তাকে, ণনশ্চয়ই । বসো ।। 

একটা চেয়ারে বসে আমার ডেস্কেই ভ্রপ্নারের ভেতর চালান করে দই । এবং 

টেপ রেকডণরের সমাই্চটা বদ্ধ করে 'দিই। 
বেটে ছোট-খাটো চেহারার মানূষ ওয়াল, বেশ অমারিক, বস চাল্লশে মধো, 

পর; কাঁচের লেন্সের আড়ালে তার চোখ দন প্রায় ঢেকে গেছে? ঝুলডগের মতো 

শান্ত চোয়াল। সাংবাদিকতায় তার গবেষণার কাজ সব থেকে ভালো । 

হাইস্কুলের বাপারে আমরা আলোচনা করলাম । এই 'বাল্ডং-এর 

কষ্ট্রাইর নিয়োগ করে 'সাঁটি হল। ওয়ালর ধারণার এই 'বাজ্ডং এর অন?ামত 

খরচ অনেক বোশ। অনঃসম্ধান করে সে জেনেছে, আরো তিনজন কষ্ট্রান্রের 

অন[মাত খরচ সেই কণ্ট্রারের থেকে অনেক কম। 

«এর জন্যে দায় হ্যামন্ড, বললো সে, “মেটা টাকার ঘুষ পাচ্ছে সে। আমরা 

তাকে বেকায়দায় ফেলতে পারি । তোমার কি মনে হয়? 

দেখা যাক, তার ব্যাপারে ওয়েবার আরো কতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে । 

চ্যাপ্ডলারের িটেকাঁটিভ এজেদ্সীর গ্রধান হচ্ছে ওয়েবার । 

ঠিক আছে । আমার কথায় সায় 'দিয়ে ওয়াল বলে, “আচ্ছা জ্টেভ, তুমি সমস্থ 

আছ তো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুম ফ্লঃতে আক্রান্ত |" 

'মাথা ধরা ছাড়া আর কিছ; নয়! একটু থেমে বললাম, 'স্দলজের ওপর 

লেখা ফিচারটা ছাপানো ি ঠিক হবে বলে তোমার মনে হয় ? 

ছাপানো মানে? অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, “এত দর এাগরে 

এখন তুমি এই প্রশ্ন করছ ? তুমি কি নিজেকে বোকা বানাতে চাইছ ? 

এখন ভাবাছ, ফিচারটা ছাপানো হলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হতে 

পারে। মানে পহালশ ক্ষেপে যেতে পারে৷ তার ফলে আমাদের সবার ওপর বপদ 

ঘনিয়ে আসতে পারে ।” 
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“এই ফচারটা প্রকাশ করার আগে আমরা অনেক প্রাঁরকজ্পনা করছিলাম । 
করান? দাঁত বার করে হাসলো ওয়ালি; পরিকল্পনা তোমার, আর 'ফচার লেখার 
ভার পরে আমার ওপর ৷ অতএব আমরা দুজনেই যৌথভাবে এই ফিচারের দায়িতে 
আছি। তা এর মধ্যে চিন্তার ক আছে? পুলিশ আমাদের িই বা করতে পারে? 
আমি তোমাকে পছন্দ কার, আমার মতো সাহসণ হও।* আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে সে এবার জানতে চায়ঃ “কস্ত; তুমি কি ভয় পাচ্ছো স্টেভ? তোমার অতগতের 
কোন গোপন কলঞ্ক আছে? একটু থেমে সে বলে, “সে যাইহোক, তাছাড়া এ 
ব্যাপারে বস আমাদের ইতিমধ্যেই সবজ সংকেত 'দিয়েছেন। যদি কোন ঝামেলা 
হয়, তার মোকাবিলা করবেন তিনি । আর সেই দ;ঃনখীতিপরারণ সচলজকে আসামণর 
কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হবে 1, 

হাঁ, ঠিক আছে। তুমি বরং ওয়েবারের সঙ্গে কথা বলে দেখো । হ্যামস্ড 
সম্পকে আরো কিছ; তথ্য সংগ্রহ করতে পারো কনা । 

আমার 'দিকে তাকালো সে, তার চোখের চাহন?তে চিস্তার ছাপ, সে তার কাগজ- 
গুলো ডেস্কের ওপর থেকে গহাছয়ে নেয় তুস্ত হাতে । তারপর দরজার দিকে পা 
বাড়াতে 'গয়ে থমকে দাঁড়ায়, “স্টেভ, আজ রাতটা সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো । 
বাঁড় ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি শযয়ে পড়ো ।! 

ওয়ালি চলে যাওয়ার পর টেপটা বশ্ধ করে ক্যাসেটটা আমার পকেটে পরে নিলাম । 
লিম্ডার ফটোটা ব্রীফকেসে রেখে দিলাম । তারপর জিনের আফসে গেলাম । 

'বাঁড় ফিরে যাচ্ছ জন। মনে হচ্ছে আমার ঠাণ্ডা লেগেছে । তেমন ক? 
ঘটলে ওয়ালি তোমার এখানে আসতে পারে ।, 

চিভ্তত ভাবে আমার দিকে তাকালো সে। বাড়তে তোমার এ্যাস্প্রো 
আছে তো? 

ধনশ্চয়ই । কাল সকালেই আবার আধম স্ছ হয়ে উঠবো দেখো । জনের ঘর 

থেকে বোরয়ে চলে আসার সময় ওয়াণীলর ঘরে উকি মেরে দৌথ, তখনো বসে আছে 
সৈ সেখানে । 

'আ'ম বাড় 'ফরে যাচ্ছি ওয়াল, তেমন কোন গণ্ডগোল হলে আমাকে ডেকে 
পাঠও।, | 

“সে সব কিছ হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো ।, ওয়ালি মদ্য হেঙ্গে 
বলে, 'আবার বলছি তোমাকে, আজ তাড়াতাড় শুয়ে পড়ো, ব্কলে £ 

একটু ইতন্ততঃ করলাম, কথাটা আমাকে জানতেই হবে, এই ভেবে শেষে তাকে 
[জজ্ঞেসই করে ফেললাম; শসরাল কি ওয়েলকাম স্টোর্স থেকে কেনাকাটা করে 
থাকে 2 | 

ওয়াহির চমৎকার বাস্তববাদী স্মী হলো খই 'সিয়াল 
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“সেই চোরেদের আছ্ডাখানার কথা বলছো তো? মাথা নেড়ে বলে ওরাল, 
'আমার হন্তদূর মনে পড়ে এব্যাপারে এই 'ভীঁ্টট-এ তারা শতকরা পনেরো ভাগ 
এগিয়ে আছে । এসব হলো ধনশ আর বরদের ব্যাপার ৷ স্টেভ, আমরা তাদের 
মখোস খুলে দিতে পারি । 

হা, এটা ভাববার বিষয় বটে। বেশ, কাল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ।' 
এই বলে এঁলভেটারে চড়ে সোজা নণচে রান্তায় এসে নামলাম ৷ গাড়ীতে উঠে ইঞ্জিন 
চাল; করে 'দায়ে উইপ্ডশএজ্ড মারফত বাইরের 'দিকে তাকালাম উদ্দেশ্যবিহগন ভাবে। 
আমাকে 'কি করতে হবে? ভাবতে থাকি কাঙ্গ রাতের মধ্যে কুঁড়ি হাজার ডলার 
সংগ্রহ করতে হবে, তা না হলে 'িশ্ডার সেই ফটোটা সঃলজের হাতে চলে মাবে। 
আম এখন অনঃমান করে নিতে পারি, এর 'কি প্রাতিক্রিরা হতে পারে, এমন একটা 

চমকপ্রদ খবর কেমন ল;ফে নেবে প্রেস। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা 
দেখিয়ে দেবে চ্যাপ্ডলার । আমার প্রাতবেশীদের মনের প্রতি ক্রিয়ার কথাও ভাবলাম । 

এই প্রথম আ'মি আমাদের বিবাহিত জীবনের কথা ভাবতে বসলাম' আমাদের কোন 
পম্তান না হওয়ার জন্য আম কৃতজ্ঞ । 

তব; পথ একটা বার করতেই হবে । আমি আমার ওভারড্রাফট মিটিয়ে দয়েছি। 

ব্যা্কের ম্যানেজার এন” ম্যাহ; কি আমাকে কুঁড়ি হাজার ডলার আগাম দেবেন ? 
না, এটা শুধুই কঙ্পনা। বড় জোর উন আমাকে পাঁচ হাজার ডলার আগাম 'দিতে 
পারেন, তার বোৌশ নয় ৷ কিস্ত; বাকণ টাকাটা পাবো কোথা থেকে? জল? মেয়ারের 

কথা ভাবলাম, যে লোককে টাকা ধার 'দিয়ে থাকে, যাকে আমি আরুমণ করার 
পারিকজ্পনা করছিলাম । আমার আর এক গবেষক ম্যাক্স বের তার ব্যাপার হীতমধ্যেই 
একটা ব্রীপ্রণ্ট তৈরী করে ফেলেছে । শতকরা ষাট ডলার হারে সুদ নেওয়ার 

আঁভযোগে আমরা তাকে আক্লমণ করতে যাচচ্ছলাম, এব্যাপারে অনেক তথ্য সংগ্রহ 

করে ফেলেছে ম্যাক্স । রন্তচোষা সুদখোর লোকটার শান্ত হওয়াই উচিৎ । তব; এ 
নমর সেই চারটা চেপে গেলে মেয়ার আমাকে ন্যাধ্য সংদে টাকা ধার দিতে পারে 
অন্ততঃ ৷ 'কিম্ত পরক্ষণেই আমর মনে পড়ে গেলো; ম্যা্স-এর প্রথম খসড়াটা আগেই 
দেখে নিয়েছে চ্যাপ্ডলার । আর সেটা মনোনাতও করে ফেলেছে । 

এইসব কথা ভেবে একটু নিরাশ হয়েই অতঃপর গাঁয়ার বদল করে আমা বাঁড়র 
দিকে গাঁড় চালাতে শ:র; করলাম । 

এ সময 'িলপ্ডাকে বাড়িতে পাবো বলে আম আশা করি না, তাই 'নিরাশও 

না তাকে বাড়িতে না পেয়ে! গ্ল্যারেজের দরজা খৈলা, সেখানে িশ্ডায় আস্টন 
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কপারটা ছিলো না। আমি আমার গাড়িটা গ্যারাজ করার পর হাত-ঘাঁড়র দিকে 
তাকালাম--তখন ঠিক সম্ধ্যে ছ'টা। ঘরের দরজা খুলে আমার স্টাঁডিতে গেলাম । 
টেপটা পকেট থেকে বার করে রেকডরে রেখে দিলাম আর ফটোটা রাখলাম 
ডেস্কের ড্রয়ারে। তারপর গেলাম 'লিশ্ডার ড্রোসং-রমে । সেখান থেকে পাঁচ 
নম্বর চ্যানেলের প্রসাধনী বোতলটা খঃজে বার করতে মান্ত কয়েক মিনিট ব্যয় করতে 
হলো আমাকে । তারপর আমি তার মেক-আপ ক্যাঁবনেক খলে নিরীক্ষণ করতে 
গিয়ে দেখলাম; সেখানে সেলফের ওপর সা'রবদ্ধভাবে দাঁড় কাঁরয়ে রাখা হয়েছে নানা 
ধরনের প্রসাধন সামগ্রী । এর মধ্যে যেকোন 'জানস অবশ্যই চুরি করা হয়েছে । জয় 
পারফিউমের একটা বিরাট বোতল রয়েছে সেখানে । দ্য ন্য্য ইয়করি আমাকে বলেছে, 
এটা একটা অত্যন্ত দাম প্রসাধনী ৷ এ ধরনের দামণ দ;স্প্রাপ্য প্রসাধনন মনের মতো 

বাম্ধবীকে উপহার দেওয়া যেতে পারে । ক্যাবিনেট বশ্ধ করে রান্নাঘরে 'গিয়ে ঢুকলাম 
বরফের সম্ধানে, মদের সঙ্গে মাঁশয়ে পান করতে চাই । আমাকে তখন মদের নেশায় 
পেয়ে বসেছিল দারুণভাবে । বরফ সংগ্রহ করে স্টাডিতে ফিরে গেলাম । 'নিজের 
হাতে স্কচ ঢাললাম গ্লাসে । সামনে ছিলো আমার ডেস্ক । সেখানে বসে ভাবতে 
লাগলাম? কি ভাবে 'লিম্ডার ঝামেলাটা এড়ানো যায়, একটা সমাধান খ'জে বার করার 
চেষ্টা করতে থাকি । আমার মনে তখন ভীষণ আতঙ্ক । আজ আমার স্বীকার 
করতে বিদ্দ:ম'ঘন ছিধা নেই, আমার নিজের বোকামোর জন্যে আমার সমস্ত ভবিষ্যং 

নষ্ট হতে বসেছে। সাদ্দরণ স্রীরা সব সময়েই একটু লোভ হয়ে থাকে । মেয়েটি 
কেন আমাকে বললো না, তার জন্যে দ!মী দামী প্রসাধনণ দ্রব্য কনে 'দতে হবে । 
কেনই বাসেদারিত্বহশীনের মতো চোরে পরিণত হলো। আর এও জানি, 'লিন্ডা 
যাঁদ একবার ধরা পড়ে, আমাদের দ:জনের কাছে এর কণ অর্থ হতে পারে ? 

আমি আমার মন থেকে একরকম জোর করে লিপ্ডার চিন্তা সাঁরয়ে ফেললাম । 
তার বদলে জোস গার্ডর কথা ভাবতে বসলাম । সে 'কি কি বলেছে ভেবে দেখতে 
গিরে যখন ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না, তখন আ'ম টেপটা চালিয়ে দিলাম তার 
কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে । 

“এই মূহূর্তে আমার হাতে যে সব 'িজ্ম আছে, সেগুলো অতাস্ত িশ্বাস- 
যোগা। কিম্ত; একটা কথা, মিঃ ম্যাসন, সেগুলো ক্যাপ্টেন সুলজের হাতে তুলে 
দিতে একটু ইতস্তত হচ্ছে আমার । ভাবছি তার আগে আপনার সঙ্গে এবং আরো 
অনেক স্ঘীদের স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করবো, যারা আমার স্টোরের নিরমিত 
খাঁরজ্দার"..; 

তাহলে অবশ্যই 'লিপ্ডা একাই গ্ব্রী চোর নয়। আমার অপর প্রাতবেশীদেরও 
র্ল্যাকমেল করা হচ্ছে । আমার চারপাশে যারা ঘারা বাস করে তাদের কথা ভাবতে 
বসলাম-_মিচেল দণ্পতী ? ল্যাটিমাস দম্পতী ? থয়েসেম্দ দম্পতী? গিলররস 

খত 



দ্পতণ ? ক্রিডে্স দম্পতশ? তালিকা আরও দশর্ঘ হতে পারে। তাক্লা সবাই 
ধবস্তবান, কিন; জানি না তাদের স্ক্ররা আমার স্তর থেকেও বোঁশ খারপ কি না। 

এইসব স্বামশদের কাছেও ক গাঁড গিয়েছে ? ধরা যাক 'লিষ্ডার মতো আরো চারজন 
গত চোর আছে গাঁডর ব্লযাকমেলের তালিকায় । প্রতি স্ঘশ পিছ কুঁড় হাজার 
ডলার দাবণ করার অথ" হলো আশ হাজার ডলার উপাজন। 

হঠাৎ আমার কেমন যেন রাগ হলো লোকটার ওপর । 'রিসিভার হাতে তুলে 
'নয়ে ফোনে হারম্যান ওয়েবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম । 

গ্যালার্ট ডিটেকটিভ এজেদ্সীর মালিক হলো হেনরী চ্যান্ডলার, আর সেটা 

পাঁরচালনা করছে হারম্যান ওয়েবার । একসময় এই লোকটা ছিল প্যালশ-লেফটেনাম্ট । 

তার পদোন্নতি দ্রুত না হওয়ার অজুহাতে পুলিশের চাকরাঁতে ইস্তফা 'দিয়ে সে একটা 
প্রাইভেট এনকোয়ার এজেন্সণ খুলে বসে । প্যালশ মহলে খুবই জনাপ্রয় সে। শব 
সে নয় আরো পাঁচজন টপ-ক্লাশ প্মীলশ অফিসার চাকরণ ছেড়ে তার সঙ্গে যোগ দেয় । 

চ্যান্ডেলার তাকে টাকা 'দিয়ে সাহায্য করে, আর এখন তাকে ও তার পাঁচজন সহ- 
কমণদের ভর্তি করে নেয় তার উইং এ। 'দা ভয়েস অফ দ্য পিপল'এর জন্য নোংরা 
গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওয়েবার । আমি তাকে মোটেই পছন্দ কার না; 
দারূণ কর্মঠ সে। বড় কঠিন, বড় নির্ণয় ব্যান্ত সে। তবে সে এমন সব তথ্য সংগ্রহ 
করে আনে, যা কিনা আমাদের প্রত্যেকের মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটে যায়। 

তার রুক্ষ কঠিন স্বর ভেসে এলো আমার কানে দূরভাষের মাধ্যমে । সঙ্গে সঙ্গে 
আমি জানতে চাইলাম কে কথা বলছে । 'ওয়েবার কথা বলছি ।, 

'আমি স্টেভ কথা বলছি হারম্যান” কথার জের টেনে আমি বললাম, 'আমার 
একটা ছোট্র কাজ আছে, তার জন্যে যত্ব নিতে হবে ।, 

“বলে যাও; তোমার কথা টেপ করা হচ্ছে ।? 

এই হলো ওয়েবার। এটাই তার বৈশিষ্ট পলিশে চাকরী করলে যে ধে গণ 
দরকার তার সব কটিরই আঁধকারধ সে। কোন কাজের দায়ত্ব পেলে প্রথমেই 
সে আলোচনার বিষয়বস্তু; সব টেপ করে রেখে দেরর। আমার ক্ষেত্েও ভার 
ব্যতিক্রম হলো না। 

“আস গড” আমি বললাম, ওয়েলকাম সেজ্ফ-সাভ“স স্টোর' চালায় সে। তার 
ব্যাপারে সব খবর আমি জানতে চাই। আবার বলছ, তার জন্ম-বৃত্তাম্ত থেকে শর 

করে সব কিছ7-"*। 
গণশ্চয়ই পারবো । এটা কোন সমস্যাই নয়! তার ফাইল আমার কাছেই 

আছে, কেবল সেটা একবার ঝা'লয়ে নেওয়া দরকার ৷ কাল দ;পরের মধ্যেই তার 
নব খবর তুমি পেক্পে যাবে ।" 

“সকাল দশটায় দিলে ভালো হয় । 
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“বেশ তাই হবে। 

তাহলে এ কথাই রইলো, আমি তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম? 'কাল 
সকাল দয়টার মধ্যে আমার ডেস্কে তোমার 'িপোর্টটা পেতে চাই, ঠিক আছে ? 
তারপরেই লাইনটা কেটে 'দিল।ম । 

হাত-ঘাঁড়র দিকে তাকালাম, ছটা বেজে কুঁড়ি । আমার নোটব্ক থেকে এার্ন 
ম্যাহ,র ফোন নাম্বারটা টুকে নিয়ে তার বাড়তে ফোন করলাম । দূরভাষে তার 
স্তর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে । 

“স্টেভ কথা বলাছ। এন" কি বাঁড় ফিরে এসেছে ? 
সবেমাত্র থেতে বসেছে সে", বলে হাসলো এন“র স্ঘী মারথা | “তা তোমরা 

দটজন কেমন আছ ? অনেকাদন তোমাদের দেখা নেই । সামনের শংক্রবার আমাদের 
এখানে চলে এসো তোমরা |” 

“তোমার প্রস্তাবটা চমংকার। “ঠিক আছে, 'লিপ্ডার সঙ্গে কথা বলবো এব্যাপারে । 
মারথা, তুমি তো জানই, পরযরা কখনো মনে রাখে না। তব্য তুমি যখন বলছো, 
চেঙ্টা করবো ।” 

হাসল মারথা, আমিও তাই মনে কার স্টেভ |, 

তারপরেই এন“র ভরাট গলা ভেসে এলো দ্রভাষে । 
'দ্যাখো এন” একটা খ্থব জরুরী ব্যাপারে তোমাকে ফোন করলাম। লিপ্ডার 

মার অপারেশন হবে । কেসটা খুবই জরুরী । তোমার অবসর সময়ে কাজের প্রসঙ্গ 
তোলার জন্যে আম খুবই লাক্জত । কিস্ত; কি করবো বলো, না বলে উপায়ও 
নেই। পনেরো হাজার ডলার ধার পেতে পাঁর তোমার ব্যাক থেকে ?' 

একটু থেমে এন" জিজ্ঞেস করে, মানে টাকাটা ?ক তোমার একান্তই দরকার ?” 
মারথা তাদের কথা শ্যনছে বুঝতে পেরে সে গলা না'ময়ে বলে, “তাই কি? 

হ), আম তোমার কাছ থেকে টাকাটা ধার পেতে চাই এন" । 
এবার এক লম্বা বিরাতর পর এন” আকার বলে, ধরো, এ বাযাপারে কাল কথা 

বললে কেমন হয়? আমার আঁফসে কাল সকাল ন'টা পনোরোয় তোমার জন্যে সমর 

নিধ্ারত করা রইলো ।, 
“একটা আন্দাজ দিতে পারো, টাকাটা তুমি ঠিক দিতে পারবে 'কি পারবে না ? 

'কালই না হয় আলোচনা করা যাবেখন এ ব্যাপারে । তবে টাকার অন্কটা একটু 

বোঁশ হরে যাচ্ছে না? সে যাইহোক, কাল আলোচনা করে দেখা যাক কি করা যেতে 

পারে। 'লি্ডার মা'র অস্মথের জন্যে আমি দনঃ'থিত !' 
নং 1, 

“তাহলে কাল সকালে আমরা মিলিত হচ্ছি ? 
শনশচয়ই । ও, কে গ্রার্ন, আগামীকাল" 'রাসভারটা নামিয়ে রাখলাম । 
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তারপরেই 'লিপ্ডার অস্টিন কুপারের গ্যারাজ করার আওয়াজ আমার কানে ভেসে 
এলো । নদের গ্রাসে শেষ চমক দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম । 

একটু পরেই সামনের দরজা খোলা ও বদ্ধের শব্দ শুনতে পেলাম । আমাকে 
তোয়াক্কা করলো না সে, সোজা উপরতলার় উঠে গেলো । উপরতলায় তার বাথরযমে 
ঢোকার আওয়াজটা আমার মাথায় গ্রচণ্ডভাবে আঘাত করলো । তব তার অপেক্ষায় 
বসে থাঁক। এরই ফাঁকে টেলিফোনটা বেজে উঠলো । আমার হাতের নাগালের 
মধ্যে থাকলেও 'িসিভারটা তোলার কোন আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। সেই মতে 
শয়নকক্ষে 'লম্ডার পায়ের শব্দ পেয়ে তাকে ফোনটা ধরার জন্যে বললাম । 

“জ্টেভ ৷ ফ্লান্ডের ফোন”, 'িপ্ডা বলে, “তোমাকেই চাইছে সে ।, 
[রাসভারটা হাতে তুলে নিলাম ৷ “হাই ফ্ল্যা্ক। 
ধমনিট কুঁড়র মধ্যে চলে আসতে পারবে 2 ফ্যা্ক ল্যাটিমার জানতে চাইল । 

তার সংকোোচে ভরা কণ্ঠস্বর শনে আক্ষেপ হলো, আমার স্ত্রীর মতো তার স্ত্রীও চোর 
1হসাবে চিহত হয়েছে নাকি | কিং সাইজের একটা প্রণ এনেছে শেলী । জ্যাক, 
স;জ, মেরিল আর ম্যাবেল আসছে । কেমন লাগতে পারে সেটা ? 

িম্ডা তখন এসে দাড়য়েছিল স্টাঁডিতে । তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'এ 
সবের জন্য ধন্যবাদ ফ্রাঙ্ক, 'কস্ত; আজ রাতে যেতে পারাছ না।* আ'মি তাকে 
বললাম, ঠাশ্ডা লেগেছে, তাড়াতাঁড় 'িছানা 'নিতে চাই আম তার প্রাতন্রিয়া 
শোনার জনো একটু সময় অপেক্ষা করার পর 'রাসিভারটা নামিয়ে রাখলাম । 

“তোমার ঠাপ্ডা লেগেছে? অবাক চোখে আমার দিকে তাকয়ে থাকে 'লিশ্ডা | 
“ক যা তা বলছ তুমি? জান, আজ আমাদের বাড়তে খাওয়ার কোন আয়োজন 
নেই। ধাইহোক, ফ্রযাঙ্ষকে ফোন করে এখান জানিয়ে দাও, তুমি তোমার মত 
বদল করেছো ।' 

উপোস করলে আমাদের কোন ক্ষাত হবে না", আ'ম তাকে বললাম+ বসো, 
তোমার সঙ্গে আম একটা জর;রণ কথা বলতে চাই ।ঃ 
তুমি ষাঁদ যেতে না চাও তো আম যাবো । আমার ডেস্কের সামনে এসে 

'রাঁসভারটা তুলে 'িনতে যায় 'লিপ্ডা। আর ঠিক তথাঁন আম ডেস্কের দ্রয়ার থেকে 
চ্যানেল পাঁচের বোতলটা বার করে তাব সামনে তুলে ধরলাম । 
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এমন এক একটা দুঃখজনক মহরত আসে যখন স্বামণ িদ্বা স্বশ পরস্পরের 
দকে তাকিয়ে উপলাব্ধ করতে পারে, তাদের সেই ভালবাসাটা আর নেই, মরে গেছে 
কবেই । মাসের পর মাস, এমন 'কি বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পরেও হঠাং 
তাদের সমস্ত প্রেম, ভালবাসা ধূসর 'বিবর্ণ বলে মনে হয় তাদের কাছে, সেই মহা- 
মূল্যবান গভশর প্রেম তাদের মধ্যে আর অবাঁশত্ট নেই, এটাই খাঁটি সত্য । 

রাঁসভারের ওপর থেকে হাতটা সাঁরয়ে 'নয়ে চ্যানেল পাঁচের বোতলটার দিকে 
আতঙ্ক ভরা চোখে 'লিপ্ডাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এই মুহৃতটাকে একাস্ত সতা 
বলে মনে হলো আমার কাছে । তাকে আম গভাঁর দন্ট 'দয়ে নিরণক্ষণ করতে 
থাঁক, তার সদা উচ্ছহল মহখের ভাবটা বদলে গিয়ে সেখানে কেমন ভাবে একটা বিব্রত 
ভাব ফুটে উঠতে থাকে, তায ধূসর চোখে কিভাবে অন্ধকার নেমে আসাঁছল, এ সব 
[কিছুই আমার দহ্টি এড়ায় না। তার মযখের চোয়াল একটু একটু করে কঠিন হয়ে 
উঠতে থাকে! তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এই প্রথম আমার মনে হলো, আমার 
অনুমান মতো অতো স;শ্দরী নয় সে। 

নার-প:রুষ খন প্রেমে পড়ে, সেই প্রেমে হাবুডুবহ খেতে খেতে তারা তখন ধরে 
নেয় যে, তাদের সেই প্রেম অবিন*্বর। বিনাশ হতে পারে না কখনো । কিন্তূ সেটা 
যে কতো বড়ো ভুল ধারণা, এই মুহূর্তে আমার ও িম্ডার সম্পকে চিড় খাওয়ার 
কথা আজ সেই সতাটাই বোঁশ করে উপলাব্ধ করতে পারাছ আম । একটু আগেও 
'লিপ্ডাকে অত্যন্ত সহ্দরী বলে মনে হয়েছিল আমার । কিস্ত; ওয়েলকাম সেল 
সাভিস স্টোরের চুরির ঘটনা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমার 
কেন জানিনা মনে, হচ্ছে, তার মতো কুৎসিত নারশ বোধহয় এ তল্লাটে দ্বিতশয় আর 
কেউ নেই । এখন তার অবস্থা কতকটা জবলম্ত ইলেকাঁট্রক বাজ্বের মতো, বিদ্যুৎ 
প্রবাহ ব্ধ হলেই যেমন সেই. বাজ্বের জ্যোতি মূহ্তে" নিভে গিয়ে অন্ধকারে ছেয়ে 
যায়, 'লিপ্ডার মুখের ওপরও সেই অদ্ধকারের ছায়া নেমে এসেছে এখন । এটা আমার 
উপলাব্ধ একটু আগের উপলাব্ধ মারফত । 

আমি অপেক্ষা করতে থাকি, তার প্রাত আমার নজর অটল। তার 'জিভের ডগ্গা 
ঘোরাফেরা করতে থাকে তার ঠোঁটের ওপর, গলা শহাঁকরে আসছে তার ভয়ে কিনা 
বলতে পারি না। তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে এক সময় । তারপরেই আমার 'দিকে 
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সোজাসাাঁজ তাকালো সে। 
'আমার প্রসাধন" জিনিসের ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কিসের শান ?” 
'বসো লিস্ডা। তুম আমাদের একটা বামেলার মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছো । মা 

হয়ে গেছে, হয়ে গেছে । এখন আমাদের দুজনকে যৌথভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে, 
এর থেকে মযীন্ত পাওয়া যায় 'কিভাবে 1, 

'জানি না কি ব্যাপারে তুমি কথা বলছো ।' একটু আগের সব জড়তা কাটিয়ে 
উঠে লিপ্ডা এবার সহজ হওয়ার চেষ্টা করে । কতকটা হুকুমের স্মরে সে আমাকে 
বলে, '্র্যা্ককে ফোন করে বলে দাও, আমরা যাচ্ছি ।, 

আমি আর ধৈধ ধরে থাকতে পারলাম না। কাজের কথায় এলাম এবার । 
“তোমার কাছে জোস গার্ড লোকটা 'কি রকম বলে মনে হয় ? 

তার ভ্রু কঠকে উঠলো । 'জানি না, কিস্তত আজ রাতে তোমার 'কি হয়েছে 
বলো তো? দ্যাথো, তুমি যাঁদ না যাও তো আমার তাতে কিছ এসে যায় না। 

আমি চললাম, আমি" 
ওয়েলকাম সেল্ফ সাভি“স স্টোরের ম্যানেজার এই গড আজ 'বিকেলে আমার 

কাছে এসোছিল সে। আমাদের সব কথাবাতাঁ টেপ করে নিয়েছি । বসো 'লিম্ডা, 
টেপ চালিয়ে আমাদের সেই সব কথাবাতাঁ তোমাকে শোনাতে চাই 1, 

একটু ইতন্ততঃ করে অবশেষে বসলো সে। 
“কেনই বা আমি শ;নতে যাবো তোমাদের কথা? অস্বীকার করল বটে সে, 

তবে তার কণ্ঠস্বরে আগেকার সেই দৃঢ়তা আর নেই। তার.দ্ট আমায় টেপ 
রেকডাঁরের ওপরে ; আর আমি তথন দেখাছলাম, কেমন করে তার হাত দুটো কেপে 
কেপে উঠছিল । 

রেকডরিটা চালিয়ে দিলাম । গার্ড যখন সেই বেদনাদায়ক কাণহনার বর্ণনা 
দিচ্ছিলো, আমরা দঃজনে তখন নিশ্চল অবশ্থায় শনছিলাম তার সেই কণ্ঠস্বর । 
গল"্ডার ফটোগ্রাফের প্রসঙ্গ আসতেই আম ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সেই' ফটোটা তার 
সামনে মেলে ধরলাম । দ্রুত 'লপ্ডা তার ফটোটার দিকে তাকানো মানত তার নখের 
রঙ পাজ্টে গেলো । হঠাধ 'লিপ্ডার বয়স যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেলো এবং খন 
গার্ডিকে বলতে শঃনলো সে £ “মঃ ম্যানসন, এমন 'কি আপনার চমংকার সংল্দরী 
সমীর জেলও হতে পারে তখন চাব;ক খাওয়ার মতো শিউরে উঠলো সে। 

আমরা তার বন্তব্যের শেষটুকু পর্যন্ত শুনে গেলাম "আম বল কি বিশ হাজার 
ডলারের বিনিময়ে এই 'ফিজ্মটা আপনি নিয়ে নিন। আপনার সাফল্যের কাছে এ 
টাকাটা খ:ব বেশি বলে মনে হয় না। তাহলে রঃ ম্যানসন, আগামশীকাল রাতে" 
দা করে টাকাটা নগদে আনবেন । 

''গ্লার্ডর কথা শেষ হতেই পারের হাক এও বরে চিরে বারা লারা 
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দিকে তাকিয়ে রইলাম িছক্ষণ কথা না বলে। দীর্ঘ 'বিরাত। তারপর এক 

সময় লিশ্ডাই প্রথম মূখ খুললো, “সামান্য এক রোতল প্রসাধনী দ্রব্যের জন্য 

লোকটার এক নোংরামো। ঠিক আছে, টাকাটা তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো, ক 

বলো? এরপর উঠে দাঁড়য়ে সে বলে, আমার খুব বোকামো হয়ে গেছে, 'কি্ত। 

লব মেয়েরাই তো এমন করে; আমিই-বা করবো নাকেন? তোমার সাফল্যের 

কথা ভেবে, লোকট। ঠিকই বলেছে, এ টাকাটা তোমার কাছে কিছুই নম ।। 

দরজার দিকে এগ্তে যায় লিপ্ডা। আমার রাগ তখন চরমে, এতো বোঁশ রাগ 

আমি এর আগে কখনো কারান বোধহয় । আম তখন লাঁফরে উঠে তার একটা 

কব্জি চেপে ধরলাম দরজার হাতলে হাত রাখার আগেই । আমি তার মঃথে এতো 

বেশ জোরে চর কষালাম যে তার কঁ্জি আমি ধরে না রাখলে পড়ে যেতো গনশ্চয়ই 

সে। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হাঁটু মূড়ে বসে পড়লো সে। ঝাঁকুনি 'দিয়ে তাকে 

তুলে ধরে তার চেয়ারের ওপর বাঁসয়ে দিলাম । দম বদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো করে 

এঁলয়ে পড়লো সে চেয়ারের ওপরে । একটা হাত সে তার রাম চিবকের ওপর 

চেপে ধরলো, আর ঘনার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো । 

বেজম্মা তুমি"? 

আর আমও বলতে পাঁর.""তুমি একটা চোর ! 

“তোমার এই দব্যবহারের জন্যে আম তোমাকে ডিভোর্স করবো । তুমি 

আমার গায়ে হাত তুলেছো।' লাল চোখে আমার ?দকে তাঁকরে সে তখন রাগে 

ফ'সতে থাকে । 'জানোয়ার, তুমি আমার আত্মস্ম্মানে আঘাত করেছ। হছে 

ভগবান! আমি তোমাকে ঘ্ণা করি! আজ রাতে আমি আর বাইরে যেতে 

পারবো না। আমার এই অবস্থা দেখে তারাই বাকি বলবে? শএয়োরের বাচ্ছা । 

মেয়েদের গায়ে হাত তোলা । দাঁড়াও এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে! 

আমার কাছে তোমাকে একদিন না একদিন দ?ঃখ প্রকাশ করতে হবে ।' 

আমি আমার চেয়ারে বসে তার ফো'সফোসাঁন লক্ষ্য করতে থাঁক। এক সময় 

তার রাগ পড়ে আসে, তখন তার চোথ দ;টো ছলছল করে ওঠে। তারপর হঠাং 

কেদে উঠলো সে। সেই অবস্থার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হাঁটু মুড়ে আমার পারের 

সামনে বসে পড়লো সে। তার হাত দুটো দিয়ে আমার কোমর জীড়িয়ে ধরলো, 

কাম্না-ভেজা মুখটা সে আমার ব্কের মধ্যে চেপে ধরলো । 

'স্টেত, ওদের আমাকে গ্রেপ্তার করতে দিও না! পরিজ, আমাকে জেলে পরতে 

ধদও না ওদের 1 
এখন তার প্রাত একটু কণা করা ছাড়া এর বোঁশ কিছ; অনুভব করতে পারলাম 

'না.আম। তার জড়ানো হাতের গ্পর্ণে গতকালের মতো আমার পৌর হয়তো 

জেগে উঠতে পারতো । তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে পারতাম, কিন্ত; এখন তাকে 
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কামনা করায় মতো সেই ইচ্ছেটা আর নেই । 
পলস্ডা! নিজেকে শন্ত করো 1 আমি নিজেই 'িজের বণ্ঠস্বরে কেমন একটা 

কাঠিন্য ভাব অনভব করলাম । থন দুজনে মিলে এ ব্যাপারে একটা সমাধান 
খখজে বার করতে হবে । এসো, উঠে বসো! 

আমার শরণরের ওপর থেকে তার ছাতটা সরে যায়, সেই হাত 'দিয়ে সে তার 
চোখের জল মছতে থাকে | 

“স্টেভ, তুমি আমাকে ঘৃণা করো, তাই না! আমার ধারণা, সাঁত্য আম 
তোমার ঘ্ণার যোগ্য বটে 1 কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, কস্তর স্টেভ, 
তোমাকে আমার একান্ত অন্নরোধ, এই ঝামেলার হাত থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার 
করো, লক্ষণীট । আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর পর থেকে আমি তোমার কাছে 
আদর্শ স্মী হবো, আমি"**। 

চুপ করো। পরে তুম নিজেকে শধরে নেবে, একথা বলে আমাকে ধাপ্পা 
দিওনা। বসো আমি তোমার জন্যে 'ড্রিকস-এর ব্যবস্থা করাছ।? 

কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালো সে। 
ওয়াইন ক্যাবিনেট থেকে দ; গ্লাস হূইীস্ক নিয়ে এসে ডেস্কের ওপর রাখতে 

যাবো, এমন সময় টোলফোনটা বেজে উঠলো । ডেস্কর ওপর হুই'স্কির গ্লাস দ:টো 
রেখে 'রাঁসভারটা হাতে তুলে নিলাম । 

পলণ্ডা ওথানে আছে ? মেয়েলশ কণ্ঠস্বর । 

গল*ভা এথন 'বিছনায়, কয হয়েছে । আপাঁন কে কথা বলছেন ?, 
'লঃাসলা । ফ্লু? আম দ:ঠাখত । আম ি 1কছ? করতে পার? আপান 

ডাকলেই আপনাদের ওখানে চলে যেতে পারি। আমি খুব ভালো সৃপ তৈরণ 
করতে পারি 

আমাদের রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে জুঁসলা বাওয়ার । লম্বাটে 
কুখীপত দেখতে, মাঝ বয়স মাহলা, আমার সন্দেহ, স্ত্রী চোরেদের মধো সে-ও 
একজন । 

ধন্যবাদ লযাসলা, দরকার নেই, "**আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারবো । 
পৃঠক আছে''আপনাকে ফোনে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে চাই না। আমি জানি 
আপানি খব ব্ন্ত মানযষ। ভ্টেভ, আপনার ম্যাগাজিন আমার খুব ভালো লাগে ।? 

ভালোই তো। এখন তাহলে ছাড়াছ, কেমন! 'রাসভারটা নামিয়ে 
রাখলাম । রি 

ইতিমধ্যে িপ্ডা তার ড্রি্ক শেষ করে ফেলেছিল । দেখতে পেলাম, তখনো 
কাপ ছিল সে। এবং তার চোখ ঘোলাটে । আমি তার গ্রাসে আরো হুইস্কি 
চেলে দিলাম । 
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'আমরা এখন ক করতে যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল সে, "হার ঈশ্বর । তুমি 
আমাকে আঘাত করেছ ৷ তুমি ি টাকা দেবে এ বেজদ্মাটাকে ? 

চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম । এটা স্রেফ ব্লাকমেলের ব্যাপার । 
তুম কি মনে করো টাকাটা আমাদের দেওয়া উচিৎ? 

“হ্যাঁ, উচিৎ! ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে 'লিস্ডা, 'আমাকে জেলে পাঠাতে পারে সে।" 
“তাতে তুমি কি খুব ভয্প পাও? আম তাকে বোঝাবার চেষ্টা কার, 'হাজার 

হোক তুমি যে একটা চোর প্রমাণ আছে, আর ধরা পড়লে জেলে যাওয়াটাই তো 
আশা করা ডীঁচং চোরেদের ৷ 

তুমি আমাকে ভর দেখাবার চেষ্টা করছো । আ'ম তোমার কথা শুনবো না! 
তুমি, আমাকে খুণা করো, করো না? তুমি তোমার এ দ:'মখো সেব্রেট্রারীর 
জন্যে পাগল। আমি জান অফিসে তার সঙ্গে তোমার একটা গোপন সম্পক* 
আছে। 

তুম ি চাও, আবার তোমাকে আঘাত কার? এখরনের কথা তুমি যাঁদ 
বলতে থাকো, আম বাধ্য হবো তাই করতে । 

“আমাকে স্পশ করতে ভয় হয় না তোমার । আবার তুম আমাকে মেরে দেখো, 
আ'ম তখন চে'চাবো ! আমি প্বাীলশকে ডাকবো ! তাতে তোমার ভয় হয় না।, 
তাকে আমার ভগঘণ অসহ্য লাগছিল, অসহ্য লাগাছল তার সব কছই। 

গলজ্ডা, তুমি এখন আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমাকে এখন একটু একা 
থাকতে দাও। এব্যাপারে আমাকে একটু ভাববার সময় দাও । চলে যাও 
এখান থেকে ।” 

“জেলে যাওয়া আমি সহা করতে পারবো না! সেটা আমার কাছে খ.বই 
বিরন্তকর বলে মনে হবে। আবার কাঁদতে শুরু করলো সে। আমাকে তুমি 
সাহায্য করো স্টেভ! জনের ব্যাপারে আমি ঠিক ওরকম বোবাতে চাইন। 
আম খ্বই ভীতগ্রন্ত। জানি না, কেন এমন কাজ আম করলাম'"*ওরা সবাই 
একাজ করে থাকে। 

এই প্যানপ্যানানি আর সহ্য করতে পারছিলাম না আম । আমাকে ভাবতে 
হবে। আম এখন একটু একা থাকতে চাই। উঠে দাড়য়ে ঘর ছেড়ে চলে 
গেলাম । 

স্টেভ। কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।, 
তার কান্না যেন আমাকে তাঁড়য়ে নিয়ে যেতে চাইল তার কাছ থেকে । বাঁড় 

ছেড়ে আমি আমার গ্াঁড়তে উঠে বসলাম । একটু পরেই ইস্টলেক এস্টেট ছেড়ে 
এলাম । আমার তখন হচ্ছিল গাঁড় চড়ে সারা পাঁথবা পারক্রমা কার | 
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আমার আঁফসের সামনে পেশছুতেই সিটি হলের ঘাঁড়তে ঢং ঢং করে সাতটা 
বাজার ঘণ্টা ধ্বানত হলো। রাতের প্রহর জো স্মলকে ডাকতেই সে ফটক খুলে 
দের, আঁফস 'বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলাম । 

ধমঃ ম্যানসন, এতো রাত পর্যস্ত কাজ করেন আপানি ? 
হা, ঠিক তাই। 
আমার আফসই হচ্ছে আমার একমান্ন আশ্রয় এখন । এখানে আম ভাবতে 

পারবো, আমাদের হঠাৎ অদ্ভূত সমস্যার সমাধান খংজে পেতে পাঁর এখানে । 
করিডোর পেরিয়ে অক্ষিস ঘরের দরজা খ-লতেই জনের ঘর থেকে টাইপরাইটারের 

খট্ খট্ শব্দ আমার কানে ভেসে এলো । অবাক হলাম, এতো রাত পর্যন্ত কাজ 
করছে সে। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে জান, 'জিন তার ডেস্কের কাজ শেষ 
না হওয়া পযন্ত আঁফস ছেড়ে যায় না। তার প্রাত আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে । 
আমি জানি তার সহযোগগতা না পেলে দ্য ভয়েস অফ দ্য ?পপল' ম্যাগাজনের 
এতো রমরমা ভাব কখনই সম্ভবপর হতো না। আম আমার অফিস ঘরে আলো 
জেবলে জনের ঘরে গেলাম । 

'আমি তোমাকে অবাক করে দিতে আধপাঁন, আম তাকে বললাম, “তোমার 
ক ক্লাস্ত নেই 2 

আমার প্রশ্ন এাঁড়য়ে গিয়ে জিন পাল্টা প্রশ্ন করে, স্টেভ, তুমি যে আবার 'ফিরে 
এলে ?' 

ণকছ্ ভাববার আছে । তাই আবার ফিরে এলাম |! 
'অনেক কাজ চাপিয়ে গেছে ওয়ালি, কিন্তু তার কাজ তুলতে গিয়ে আমি 

ভশষণ হাঁপিয়ে উঠেছি ।? 

মেয়েটির দিকে আি তাকালাম । আর এই প্রথম আম তাকালাম একজন 
পুরঃয যেমন করে একজন আঁভজ্ঞ সেক্রেটারীকে দেখার জন্যে নয়, ষে আমাকে 
তার কাজের মাধ্যমে খুশী করে থাকে । 

গেয়োট দীঘাঙ্গী, রঙ একটু কালো হলেও একটা আলগা শ্রী আছে তার মূখে 
আর তার চোখ দ;টো অতান্ত গন্তশীর এবং তার চাহনি অত্যন্ত ব্যাচ্ধদীপ্ত । এই প্রথম 
আমি উপলাদ্ধ কলাম তার স্তন দটি বেশ সংঙ্গাঠত এবং হাত ও পায়ের গড়ন 
চমংকার। তার কাঁধ ছ'ই ছ'ই চুলগুলো সিজ্কের মতো নরম ও মসণ। সম্দর 
কণ্ঠ তার । রর 

“কোন ঝামেলা টামেলার ব্যাপার নয় তো? জিজ্ঞেস করলো 'জিন, “তোমাকে 
কৈমন অসম্ছে দেখাচ্ছে । 

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার মানসিক মল্ঘনা 'তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে 
নিতে পারি। তার ঘরে ঢ্কে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার চেয়ারের সামনে 
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ঘোরাফেরা করতে থাকি । 
“একটু আগে 'লিপ্ডা আমাকে বলেছে, আঁফসে তোমার আর আমার মধ্যে নাকি 

একটা গোপন সম্পক“ আছে ।" তার পাশে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম । 

তার 'দিকে সরাসাঁর তাকাতে পারলাম না, কিস্তু আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো আমার 
হাতের ওপর । 

“কেন, কেন সে এ কথা বলতে গেলো? শাস্ত সংযত কণ্ঠস্বর তার। 
“আমার মনে হয়, আমরা প্রেমে পড়ে গেছি, আর তার ছাপ আমার ম-খে, আমার 

ম)খের ভাষায় পড়ে থাকবে, সেটা লক্ষ্য করেই সে আমাকে এভাবে আঘাত দেবার 
চেষ্টা করে থাকবে । 

“আম দ7ধাখত ! আমি কি তোমার জন্য দছ7 করতে পার স্টেভ ? 
আ'ম তার 'দিকে তাকালাম । সেও আমার দিকে গ্থির চোখে তাকয়েছিল, তার 

চোখে চিন্তার ছাপ, আর তার সেই চোখের ভাষা পড়তে গিয়ে আমার মনে হলো, 
সাঁতাই সে আমাকে সাহায্য করতে চায় | 

জানো 'জিন, এর থেকেও আরও একটা জর:রা ব্যাপার আছে আমার কাছে। 
একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমি ফে'সে গেছি । সেকথা আমি তোমাকে বলতে পারবো 
না। এটা আমার কোন গোপন কিছ7 নয় । দেখো, ওয়ালিকে তার রিপোর্টের জন্যে 
অপেক্ষা করতে দাও । উঠে পড়। আম এখন এখানে একা থেকে একটু ভাবতে 
চাই, তোমার এ টাইপরাইটারের খট-খট: শব্দে আমার সেই চিন্তায় বিতর সাঁষ্ট করতে 
পারে। তুম আমার কথা রাখবে ? 

'থেয়েছো কিছ? 2, 
'না! আমার এখন কিছুই খেতে ভালো লাগছে না। আমকে এখন কেবল 

চন্তা করতে দাও ।, 
উঠে দাঁড়ালো জিন। লো কিছ; খাণ্ডা যাক। আমার থ.ব 'থিদে পের়েছে। 

তাবপর তুমি এখানে ফিরে এসে ঘতোক্ষণ খ্শী ভাবতে পারো 
কথাটা মন্দ বলোন সে; ভাবলাম । পেটে খিদে থাকলে কোন 'কছ; ভাবতে বসা 

অবান্তর । আর একটা ব্যাপার হলো, এই প্রথম বিয়ের পর 'লম্ডা ছাড়া অন্য কোন 
মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে নৈশভোজ সারতে যাচ্ছি। 

'ব-দ্ধিমতী মেয়ে । তাহলে যাওয়া যাক "শক্ত কোথায় যাওয়া যায় বলো তো? 
'লুইগিতে | ডেস্কের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে জিন বলে, 'আমাকে মিনিট 

গতনেক সময় দাও, বাথরম থেকে ঘরে আস ।, 
আ'ম আমার অফিস প্রে ফিরে থিয়ে একটা সিগারেট ধারিয়ে জিনের জন্যে 

অপেক্ষা করতে থাকলাম । আমার হাদর এখন শুন্য, সেখানে কেবল হতাশা আর 

হাহাকার । 'জিনের সঙ্গ পাওয়ার সজাবঝনায় আম্নার মন এখন একটু একটু করে পূর্ণতা 
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লাভ করতে যাচ্ছে আমার । এখন 'লিপ্ডার কথা ভাবতে মন চায় না, আমাদের 
বলাসবহ;ল বাড়িতে তার সেই কালো চোখ এখন আমাকে এক মাহূর্তের জন্যেও 
আকষণ করতে পারে না। 

একটু পরেই জিন এসে আমার ঘরে ঢুকলো, তার গায়ে ধূসর রঙের কোট । 
'আমরা আমার গাঁড় ব্যবহায় করবো” বললো জিন, চলো এবার যাওয়া বাক 1, 
দশ মানটের মধ্যে একটা ছোটখাটো রেস্তোরায় এসে ঢ্কলাম আমরা । ছোট 

হল্পেও বেশ আরামদায়ক রেস্তোরা । বিশেষ কারণে এই রেন্তোরায় আম ঢাক না, 
তবে 'জিন আসে প্রায়ই । এ সময় মান্র তিনজণ দম্পতদের দেখতে পেলাম এখানে, 
আমি তাদের চিনি না। একটা কোণার টোবলে 'নয়ে গিয়ে আমাদের বসালে ল্ইগি 
জিনের হ'ঙ্গতে । 

যুতসই ভাবে বসার পর 'জিন জিজ্ঞেস করলো, 'আ'ম ফরমাস করবো ? 
'আমার খিদে নেই”, এখন আমার ভালো লাগাছল না, বিদ্রোহ করতে হচ্ছে 

হচ্ছিল । 
তার সামনে এসে দাঁড়ালো লইগি। তার ক্ষদে ক্ষুদে চোখ দুটো জহলাছল। 

তাকে খাবারের ফরমাস দিলো জিন। ফরমাস নিয়ে চলে গেলো ল্ইগি। 
'তুমি এখন গাঁড'র কথা ভাবছো" আমার চোখের ওপর স্থির দণ্ট রেখে বললো 

জন, 'তাই না? 
আমি তার কথা শঃনে অবাক হলাম, একটু ইতস্ততঃ করে মাথা নেড়ে তার বথায় 

সার দিলাম । 

ব্যাকমেল ? 
ক আশ্চ | তুমি তি করে অনমান করলে? 
'খব একটা কম্টকর ব্যাপার নয় । এব্যাপারে গবেষণা করছে ওয়ালী । আ'মি 

'তার নোট টাইপ করছি। গডি যখন তোমাকে দেখা করতে বলেছে, এটা 
অবশ্যন্তাবী ।, | 

ওয়ালী গবেষণা করছে? আমার চোয়াল দ্টো শন্ত হলো । “লগ্ডার ব্যাপারে 
'জানে সে? 

না। জানলে সে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতো । স্টেভ, ওয়ালশ তোমার খুব 
প্রশংসা করে থাকে । করেকটা নাম সে পেয়েছে, তবে তার অনসম্ধান এখনো শেষ 
হয়নি। বেশীর ভাশ্গ পারচারিকার নাম ; তোমাদের পরিচারিকা 'কাঁসর নাম আছে 
তার তালিকায় ।, 

নামগুলো তোমার মনে আছে", “পারচারিকাদের নয় ?' 
'শেলা ল্যাটিমার: ম্যাবেল ক্রীডেন, লিলা বাওয়ার 1, 
ইতিমধ্যে লইগি টৌবলে খাবার রেখে গিয়েছিল । 
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এতো সব খবর পেলো কোথেকে ওয়ালী ? এ নামগলেই বা পেলো কি 
ভাবে সে? 

জানি না। আমি তার রিপোর্ট টাইপ করাছ তাতে আরো অনেকের নাম 
আছে, কিন্ত; সে সব নাম আমার এখন আর মনে নেই ।। 

“তুমি নিশ্চত জানো; সেই তালিকার 'িপ্ডার নাম নেই । 
[নিশ্চয়ই । 

€ওয়েলকাম সেফ সার্ভস ম্টোরের ব্যাপারে ক? অলোকপাত করতে চায় 
লী। কিন্ত; 'কি ভাবে আর কবে থেকেই বা এই কাজ সে শর; করলো, 

আমাকে তা জানায়ান সে! 
'মনে হয় তার 'রপেণট'টা চূড়ান্ত হলেই সে তোমাকে অবাক করে দেবার লোভটা 

সামলাতে পারেনি ।' জিন আরো বলে, “তুমি তো জানো ম্টেভ, ওর বরাবরের 
স্বভাব হলো, সবাইকে চমকে দেওয়া । হয়তো এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটাতে 

চাইছে নাসে। 

'হা, তা হতে পারে, জিনের বিশ্লেষণ আমার মনঃপ্ত হলো । ওয়ালি এক 

অদ্ভূত মানূষ। ওর কাজ হলো নিঃশব্দে বিচরণ করা। গোড়ায় তার কাজের 

হদিশ কেউ করতে পারে না। যতক্ষন না সে কাজের ব্যাপারে 'নাশ্চত হতে পারছে; 
ততক্ষণ কেউ জানতে পারে না, কিসের ওপব তার গবেষণার কাজ চলেছে। 
একেবারে শেষ মূহ্তে সে তার কাজের 'ফারাস্ত 'দিয়ে থাকে । 

ক্যাপ্টেন স্মলজের ব্যাপারে সে-ই প্রথম তাকে সন্দেহ করে একজন দ?ন'ঁতি 
পরায়ণ প্ীলশ অফিসার হিসেবে । সলজের ব্যাপারে, সেযষে একদিন ধরে 
গবেষণা চালিয্নে যাচ্ছিল, তার কিছ? 'িশ্দ;মাত্র আভাষ আমরা পাই নি। 

'জানো 'জিন, 'লিপ্ডা এক বোতল প্রসাধন জিনিস চুরি করেছে । ফিল্স-এ 
তার ফটো তুলে রেখেছে গড“ । কুড়ি হাজার ডলার দাবা করেছে সে । 

দ্রুত নিঃ*বাস নিয়ে জিন বলে, “যে টাকাটা তোমার ব্যাঙ্কে নেই, এই তো? 
এমন ভাবে কথাটা সে বললো, যেন সে আমার ব্যাঞ্চের পাশবই দেখাশোনা করে। 

হ্যা, অতো টাকা আমার নেই । আর এই কারণেই আমি শেষ হয়ে যাবো, সেই 
সঙ্গে আমার ম্যাগাজিনও বদ্ধ হয়ে যাবে। ওয়েবারকে আমি বলোছ, গাঁড'র 
অতাঁত সম্পকে" খোঁজখবয় নেবার জন্যে । সে হয়তো কিছ; খবর সংগ্রহ করতে 
পারে, আর সেটাই এখন আমার একমান্র ভরসা । ভাগ্য সহার হলে, উল্টে আমি 
তাকে র্যাকমেল করতে পারবো আমাকে ব্র্যাকমেল করা বন্ধ করার জন্যে । 

ওয়েবার সম্পকে“ সতর্ক থেকো । 'মিঃ চ্যাপ্ডলারের লোক সে। 
হাাঁজানি। আজ রাতেই গয়ালীর সঙ্গে অবশাই আমি কথা বলবো । 
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* “আমাকে জানতে হবে, এই নামগৃলো কোথা থেকে পেয়েছে সে? এটা জানা 
আমার খ্বই জরযরী। 

পকল্ত; স্টেভ ভুমি তো ওয়ালীকে জানো । তার খবরের উৎস কখনো প্রকাশ 

করে না সে। তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না তুমি ।' 
“তব; আমাকে চেচ্টা করে দেখতেই হবে । 
মাথা নাড়লো জিন । 
খাওয়া শেষ করো। আমি তার বাড়িতে যাবো । হয়তো সে এখন বাড়িতে 

গিয়ে থাকবে ।? 
চেরার থেকে উঠে দঁড়য়ে টোলফোন বযথের দিকে এগিয়ে গেলো জিন। ফোন 

করার সময় আমি তাকে লক্ষ্য করতে থাকলাম । তিন মিনিট পরে ফিরে এলো সে 
আমার কাছে। 

এইমান্ত বোরয়ে গেছে সে তার বাঁড় থেকে । শিরলণ বললো, ওয়াল নাকি 
ম্যা্স-এর কাছে গেছে । ঘণ্টাখানেকের মধো ফিরে আসতে পারে। 

“তোমার কি মনে হয় না এ ব্যাপারে ম্যাক্সকে কিছ; বলতে পারে সে? 
“আমি নিশ্চিত জানি, বলবে না।” 'জিনকে কৈমন ননাশ্চস্ত বলে মনে হলো । 

“জানো স্টেভ, ওয়াল 'কি করছে, তার সেই গোপনণয়তা আমি তোমার কাছে ফাঁস 
করে 'দয়ে বোধহয় অপরাধ করে ফেললাম । সে আমাকে তার নোটটা খুব গোপনে 
টাইপ করতে বলেছিল । 

“সেজন্যে আমিও 'কি কম চিন্তিত, আ'মি তাকে বললাম । 
ধৃঠক আছে, এ ব্যাপারে ওয়ালী যদ তোমার কাছে মুখ খঢলতে না চায়, তার 

জনো অবাক হয়ো না।, 
“সে ঠিক মুখ খযলবে। কথা তাকে বলতেই হবে ।” 

“তুমি তো কিছুই খেলে না স্টেভ।” 
“যা খেয়েছি যথেঙ্ট । 
“স্টেভ, পেট ভরে খেয়ে নাও ! এখানেই পাঁথবীর শেষ নয় । 
আ'মি তখন লিস্ডার কথা ভাবছিলাম। সে এখন একা বাড়তে পড়ে রয়েছে 

অভুস্ত অবস্থার । তাকে ছেড়ে আসা ঠিক হর 'নি। 
আম একটা ফোন করতে চাই।, টৌঁলফোন বুথের সামনে গিয়ে আমার 

বাড়তে ফোন করলাম । অনেক দোৌরতে সারা পাওয়া গেলো । তবে অন্য এক 

নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে ফলো দুরভাষে, "মসেস ম্যানসন অসংস্থ, আর মিঃ ম্যানসন 

বাড়তে নেই এখন। তা আগনি কে কথা বলছেন? : 
লমঁসলা বাওয়ারের কণ্ঠস্বর আমি ঠিক চিনতে পারলাম । উত্তর না দিয়ে 

1রাদভারটা নামিয়ে রাখলাম । তাহলে বোঝা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি জকঙ্জনের 
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সঙ্গে পেয়ে গেছে লিশ্ডা । এবং বেশ আরামেই আছে সে। আশাকার লিশ্ডা 
তার কুকীতি'র কথা এই মাঁহলার কাছে প্রকাশ করবে না। আমার মনে পড়লো, 
ওয়ালীর তালিকায় লাীসলার নাম আছে একজন চোর হিসাবে । ভালোই হলো, 
চোরেরা এখন এক সঙ্গেই রয়েছে । 

টেবিলে ফিরে এলাম । 

এসো, আরো কিছ? খাবার খাওয়া বাক। অস:চ্ছ লোকেদের কাছে খাওয়া 
ছাড়া আর কই বা থাকতে পারে? 

ওঃ চুপ করো স্টেভ।' সঙ্গে সঙ্গে থাঁময়ে দিয়ে বললো জন, এনজেকে অতো 
ছোট ভেবো না 

অবাক চোখে আম তাকিয়ে রইলাম তার দিকে । জিন ভাবছে আমার কথা । 
শ্নে খুশন হলাম । আচ্ছা, সাঁত্যই ি সে আমাকে ভালোবাসে ? 

“আম অত্যন্ত দুঃখিত 'জিন, তোমার মতো এমন একজন শান্ত মেয়েকে দুঃখ 
দেওয়াটা ঠিক হয়ান। তোমার আজকের সন্ধ্যাটা খুব খারাপ ভাবে কাটলো, 
তাই না? 

না, না, সেরকম কিছ নয,, ম্লান বিষপ্ন গলায় বললো জিন, ও কিছ নয় । 
আমার জন্য তুমি কিছ; ভেবো না স্টেভ! পারো তো, তোমার 'নজের কথা ভাবো 
এখন। আর আমিও তোমার কথা ভাববো বোক। তোমার জন্যে আমার দুখ 
হয়, মায়া হয়। কিন্তু দি করবো বলো, আমার হাত পা যে বাঁধা পড়ে আছে 
ওয়ালীর কাছে । তার গোপন নোট ফাঁস করে ফেলোছি তোমার কাছে, মাঁদ এ- 
খবরটা সে জানতে পারে, তাহলে তোমার আমার দুজনেরই খব ক্ষতি হবে, যা 
পুরণ করা তোমার'আমার কারোরই সাধ্য নয় ! 

চল্পশ মিনিট পরে রেন্তোরা থেকে বোরয়ে এলাম আমরা । নই আমাকে তার 
গড়তে করে আমাদের আফস রকে নিয়ে এলো । 

“সব কিছুর জন্যে তোমাকে অজঙন্্র ধন্যবাদ জিন, আম বললাম, “তুমি আমার 

জশবনদান্শ। নতুন করে আবার বাঁচতে শেখালে তুমি আমাকে 1” 

এক মৃহতের জনয আমার চোখে ্ির দৃ্টি রেখে হাসলো সে, তারপর সৈ 

তাস গাড়িতে স্টাট' দিয়ে নিমেষে আমার চোখের আড়ালে চলে গেলো । 

এঁধার আমারও যাওয়ার পালা ৷ গাঁড়তে স্টাট" দিয়ে গ্রথমেই ওয়ালপর উদ্দেশ্যে 
গাঁড় ছযাটয়ে চললাম । চমৎকার ছিদছাম তার বাগুলো। থে দামী কেই 
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বাঙলো। আমার মনে হলো, আমার থেকে ওয়ালণর ব্যাক ব্যালাম্দ অনেক অনেক 
বেশি হবে। 

তাপ বাঙলোর নামনে এসে গাড় থামালাম। কিস্তু আমার ভীষণ অবাক 
লাগলো, বাঙলোটা অদ্ধকারে ডুবে থাকার দরূন। আম আমার হাত ঘাঁড়র দিকে 
তাকালাম । তখন ঠিক রাত নটা। আমি তখন আমার গাড়ি থেকে নেমে তার 
বাঙলোর ফটক থ্মলে এ্াঁগয়ে গেলাম লনের পথে । কলিং বেল 'টিপে অপেক্ষা 

করতে থাকলাম । কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। আবার কাঁলং বেজ 
গটপলাম, বাঙলোর ভেতরে ক'লিংবেলের আওয়াজ হলো । এবার 'পছন থেকে 
সাড়া পাওয়া গেলো, ওরা কেউ বাড়তে নেই ।” 

আমি তখন ঘ্যরে দাঁড়ালাম । দেখলাম একজন বয়স্ক প:রূষ গেটের লামনে 
দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একটা কুকুর । 

একটা বিরাট গণ্ডগোল দেখা 'দয়েছে” বললো লোকটা । একটু থেমে সে 
আমার 'জিজ্ঞেন করলো, “আচ্ছা আপাঁন ক মিটফোর্ডের বদ্ধ? আমি তার 
প্রতিবেশী ।? 

আমি তখন পথে নেমে এসেছি । 'আমি স্টেভ ম্যানসন। গণ্ডগোলের কথা 

?ক বলেছিলেন ? 
ধমঃ ম্যানসন, আপনার অনেক লেখা খবর আমি সব পড়েছি। আপনার 

ম্যাগাজিন চমৎকার । হাঁ যে কথা বলাছলাম."গণ্ডগোল"*বেচারা ওয়াল 
সাংঘাঁতক ভাবে জখম হয়েছে একটু আগে। ওরা তাকে তাড়াতাড় হাসপাতালে 
1নয়ে গেছে ।, 

খবরটা শোনা মান্ধ আমার শিরদাঁড়ায় একটা হিম শীতল স্পশ' যেন অনুভব 
করলাম । খুব খারাপ খবর। 

“আমি তো ঠিক তাই মনে করি। প্যাঁলশ তাকে এাদ্বুলেছ্সে করে হাসপাতালে 
1নয়ে গেছে, সঙ্গে মিসেস মিটফোডও গেছে ।" 

“কোন হাসপাতালে বলতে পারেন £ 

দ্য নদণান।, 
“আপনার ফোনটা একবার বাবহার করতে পার ?” 
পনশ্চয়ই 'মিঃ ম্যানসন। পাশের বাঙলোতেই আম থাঁক। আস্দন আমা; 

সঙ্গে । এই বলে সে পথ দোখরে রে গেলো তার বাঞচলোর। ওয়ালীর মতে 
, একই ধরণের বাঙলো। 

দমাঁনটের মধো ফোনে জিনের সঙ্গে কথা বলতে শর; করলাম ৷ জানো: জিন 
ওয়ালী সাংঘাতিকভাবে আহত। সে এখন দ্যনর্দান হাসপাতালে ররেছে 
ভুমি একরার সেখানে আসবে ? শারলী তোমার সাহাব্য পেতে চাইবে হয়তো |! 
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“ঠিক আছে, এখনি গিয়ে হাজির হচ্ছি সেখানে, বলেই 'রাঁসিভারটা নামিয়ে 
রাখে জিন। 

একই সময়ে আমরা দুজন দ্য নদ্শন হাসপাতালে গিয়ে পেশীছলাম ৷ সেতার 
গাঁড় থেকে নেমে দশড়াতেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম । 

থি)ব খারাপ ব্যাপার 1: 
জানি না । চলো ব্যাপারটা জানা যাক ।ঃ 
আমার সৌভাগ্য, আজ রান্নে এমারজেদ্স কেসগ্লো দেখার ভার পড়েছিল 

ডঃ হেনরী স্ট্যানন্টেডের ওপর । স্টানস্টেড ও আমি দুজনে এক লঙ্গে গলফ: 

খেলতাম, আমরা দজন বদ্ধ ছিলাম । 
“রুগীর অবস্থা এখন কি রকম হেনরণ? বিশ্রাম কক্ষে আসা মান্্ তাকে জিজ্ঞেস 

করলাম আম, শক রকম ব্ঝছো ?” 

খারাপ । বেজদ্মাগূলো সাত্য সাঁত্য তাকে খন করার জনোই আঘাত 
করোছল। চোয়াল ভেঙে গেছে, বকের কয়েকটা পাঁজরে চির ধয়েছে । কম করেও 
মাথার তিনটে লাখি পড়েছে ।, 

“আর শারলদ ? 
সহসা দরজার দিকে মুখ করে ঘরে দাঁড়ালো হেনরশ। “দেখো স্টেভ, আজ 

রাতে আমার অনেক কাজ । আমাদের হাত থেকে 'মিসেস 'ফটফোডের ভার তুলে 
নেবে তোমার হাতে ? 

হ্যা, এর জন্যেই তো আমরা ছ্টে এসেছি এখানে ।' 
ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। জন "তুম দেখবে শারলীকে ? 
মাথা নেড়ে সমর্থন জা'নিয়ে অন্য আর এক ঘরে চলে গেলো সে। 

'পঃলিশী ব্যাপারটার কথা তুমি কি ভেবেছ হেনর? ? 
“আমি তাদের বলে 'দিয়োছ, এখন রুগীর জবানবন্দী নেওয়ার মতো অবন্থা 

হয়নি। বেচারা ওয়ালী । তন চার 'দনের আগে ভালো করে কথা বলতে 
পারবে না সে। 

শারলণকে বের করে নিয়ে এলো জিন, তার কাছে গেলাম । তখনো সে কাঁদাছল, 
ভয়ে আতঞ্কে থর থর করে কাঁপাছল। 

“দেখ শারল, আমি দঃাথত, আমি"? 
চোখের জল মুছে আমার 'দিকে তাকালো সে। তুমি আর তোমার এ নোংরা 

ম্যাগাঁজন। আমি তথান সাবধান করে 'দিয়ে ছিলাম ওয়ালীকে"""কল্তত আমার কথা 
শ্যনলো না সে? চাঁকতে ঘরে দাঁড়ালো জনের 'দকে সে” আমার 
দিকে অকালো জিন মাথা দ্যালয়ে আমাকে বোকাতে চাইল, এখন শারলণ যা 
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বলতে চাইছে ভাতে আম যেন সায় 'দিয়ে দিই কোন প্রাতবাদ না করে। 
আ'ম ঘ;রে দাঁড়ালাম, মহিলা দুজন চলে গেলো আমার কাছ থেকে । 
“ও, কে, স্টেভ, মরবে না সে। পরে সে সং্ছ হলে যতো খুশি প্রশ্ন করতে পারো 

তাকে, কিন্ত; এখন একেবারেই নয় 1 আমার কাঁধে হাত বলয়ে দ্রুত প্রস্থান 
করলো ডান্তার সেখান থেকে । 

চারপাচাদন অপেক্ষা করতে হবে! ওগাদকে গার্ডর কথাও ভাবতে হচ্ছে 
আমাকে । আমার এখন একমান্র ভরসা হলো ওয়েবারের ওপর । যদ সে নতুন 
কোন খবর আনতে না পারে, তাহলেই আমি একেবারে ডযবে যাবো গভখর 
সময়ে, পায়ের তলাকার মাটি খ$জে পাবো না আর তখন । 

ধীরে ধারে লদ্বা করিডোর-পথ 'দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'রিসেপসন রূমে এসে 
হাঁজর হলাম। 

'ম্যানসন'*” 

থমকে দাঁড়ালাম । তারপর ঘ:রে দাঁড়াতেই দোঁখ এক দীঘ" বাঁলষ্ঠ চেহারার 
লোক এগিয়ে আসছে আমার 'দিকে । মাথায় ল্লাউচ টুপি! গায়ে নোংরা বর্ধাতি। 
তাকে আমি চিনতে পারলাম ভালো করে দেখতে গিয়ে-_সাটি পুলিশের সাজেন্টি 
জটরেনার। বয়স আটান্রশের মতো হবে। মন্খে কাঠিন্য ভাব, চ্যাপটা নাক, ছোট 
ছোট নধল দ:ট চোখ সদা চগ্ল। তার নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় আমার জানা 
আছে । শ.নোঁছ বটে, তবে এখনো পর্যস্ত তেমন কোন প্রমাণ পাইনি, তার জিজ্ঞাসা 
বাদের পদ্ধাত হলো প্রথমে আসল জায়গায় আঘাত করা, আর তারপর প্রশ্ন করা । 
একবার ওয়েবার আমাকে বলছিল, পবীথবীর কেবল একটি মান্ত লোকই আছে, যে 

কনা ব্রেনারকে ঘে কোন চোখে দেখতে পারে সে হলো প্যালশ চীফ ক্যা্টেন 

স[লজ। তার কথার আগ্রহ প্রকাশ করে আমি তাকে প্রশ্ন কাঁর, একথা কেন 
বলছো ?। 

'তাঁম হরতো ধীব্বাস করবে না' তবে এই বেজম্মার একটা খ্খব 'মান্ট 

মুখের স্তর আছে। একদিন হয়েছে ি মিসেস ব্রেনার বাড়ি ফির'ছিল, সেই সময় 
এক মন্তান আক্রমণ করে তাকে * সমলজ-_সেই সমর লেফটেন্যাপ্ট 'ছিলো--ঘটনাটা 
সেই দেখতে পায় । ঘটনাম্ছল থেকে সে তখন অনেক দূরে 'ছিলো, মিসেস ব্রেনারকে 
সাহায্য করার উপায় ছিলো না তার তখন। সেই মন্তানটার হাতে ছিলো ধারালো 
ছার । বেগতিক দেখে দর থেকেই তাকে লক্ষ্য করে গাল করে সযলজ | হয়তো 
একটু বাড়িয়ে বলা হবে, সূলজের লক্ষ্য ছিলো অব্র্থ, তার 'িভলবারের গলি 
সোজা 'গয়ে আঘাত করে সেই মন্তানের মাথায় । তবে তার আগে হাতের ছযারর 
সামানা একটু আঘাত পার গিসেস ব্েনার, তবে প্রাণে বে'চে যায় সে। সেই ঘটনার 
কথা আজও ভোলোন সাজেন্ট ব্রেনার। আর সেই থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে 
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সলেজের লোক হয়ে আছে সেঃ আর থাকবেও ভবিষাতে । 
ব্রেনারের দিকে তাকালাম । “আমাকে আপনার দরকার ?' 
'হ$।, আমার সামনা সামান এসে জিজ্ঞেস করলো সে' “এই 'মিটফোর্ড লোকটার 

ব্যাপারে আমরা আগ্রহী । তার কাজ 'ি এখন ?, 
: তা জেনে আপনার লাভ ?" 

প্রত্যক্ষদশর 'ববরণ থেকে দেখা যায়, 'মিটফোর্ড তার গাঁড় থেকে বেরিয়ে 
আসতেই দনজন মাতাল তার ওপর চড়াও হয় । তারা তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধোয় 
করে তার হাতের ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় । তাই আমরা জানতে 
চাই, এইভাবে কেউ কি তার মুখ বদ্ধ করতে চাইছে ? কিম্তত ফেন ?? 

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেলো, বর্তমানে হাইস্কুল কন্ট্রান্-এর ব্যাপায়ে 
তদস্ত করাছল ওয়ালী । আর তার সেই ব্রীফকেসে এমন কোন জর.রী কাগজপন্র 
ছিলো যাতে ক না হ্যামণ্ডকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারতো । তবে 
আবার এও হতে পারে সেই চু'রি যাওয়া ব্রীফকেসে ওয়েলকাম সেঙ্ফ সার্ভস স্টোরের 
কেসে তার গবেষণরে নথাঁপন্র ছিলো; যা কিনা হঁষ্টলেকের অনেক 'বিত্তণালণ স্ঘীদের 

জাঁড়য়ে ফেলতে পারতো । সে যাইহোক, এ সব কথা আম ব্রেনারকে বলতে 
যাবোনা। 

'হাইচ্কুল কণ্ধ্ান্ট এর ওপর কাজ করছিল সে, আমি তাকে বললাম, 'ির্ধারত 
অন7ামত থরচের থেকেও পঞ্চাশ হাজার ডলার বোঁশ করে দেখানো হয়োছল স্পষ্ট 
কন্টরান্-এর এস্টমেটে । 

আমার 'দকে তাকিয়ে কি ভেবে সে বললো, “সে তো 'সাঁট হলের দেখার 

[বিষয় । অন্য আর কছ? কাজ ?, 
না, এর বেশী 'কিছ; আমি জান না।? 

'তাহলে তার স্বর সঙ্গে কথা বলাই ভালো । সে 'কিবাঁড় গেছে ? 
“আমার তাই মনে হয়। ব্যাপাটা 'সাটি হলের বলে অতোটা নিশ্চিন্ত হবেন না, 

এমনো তো হতে পারে, কেউ হয়তো এব্যাপারে মাবতাঁয় কাগজপত্র হাফিজ করে 
দেওয়ার জনোই এমন জঘন্য কাজ করে থাকবে ।' 

সে তার টুপটা মাথার 'পিছন 'দিকে একটু ঠেলে দলো। “হ্যা, ভালো কথা, 
কেউ মাঁদ অপরেয় কাজে নাক গলাতে চার, তাহলে তাকে তো ঝামেলার পড়তে 

হবে।, 
“সার্জেন্ট আমি আপনার কথা উল্লেখ করতে পারি? আপনার এই মতামতে 

মিঃ চ্যাপ্ডলার গভশর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। 
“আমিও তাই মনে. করি।' তার চোখের দঘ্টি বদলে যায় । “সাবধান, এসব 

ব্যাপারে খ্বব বেশী আগ্রহ দেখাতে গিয়ে ভাব, এহেন লোক আমার পরবতা 
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ম্যাগাজিনের সংখ্যাটা পড়লে কি প্রাতিক্রিরা হতে পারে তার। আমাদের 
সঃপারিকজ্পিত কথা নিশ্চরই জানে শারলণী। ব্রেনার তাকে তার হাতের কাছে 
পেলে, শারলী তার বর্তমান 'হাস্টিয়ার প্রকোপে হয়তো সলজের ফিচারের কথা বলে 
দিতে পারে তাকে । একটু ইতন্ততঃ করে টেলিফোন বযথের সামনে এাগয়ে গিয়ে 
তার ফোন নম্বরে ডায়াল করলাম । কোন সাড়া নেই। ভাবলাম জিন হয়তো 
তাকে তার বাড়িতে 'নিয়ে থাকবে, তাই 'জিনের বাড়তে ফোন করলাম । সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর দিলো 'জিন। 

তুমি কি শারলীকে নিয়ে গেছো তোমার ওখানে ? বললাম আ'মি। 
'এইমান্র তাকে বিছানায় শুইয়ে এলাম । আমি তাকে দুটো পিল খাইরেছি, 

কালকের আগে ঘঃম তার ভাঙ্গছে না।ঃ 

শোনো 'জিন, প্ণীলশ কথা বলতে চায় তার সঙ্গে । কিন্ত; যে ভাবেই হোক 
শারলশীকে আড়াল করে রাখার ব্যবচ্থা করো । পালিশ ফিছতেই যেন তার হাঁদস 
না পায়। আর সেই নোংরা ম্যাগ্রাঁজনের ব্যাপারে শারলীর সঙ্গে আর কোন 

আলোচনা হয়েছে তোমার ? 
শারলাীর ধারণা, হ্যামণ্ডের জন্যেই ওয়ালশী আর্াম্ত হয়েছে ।” 
"ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরের বাপারে সে 'কিছ7 জানে ?, 
“না, আমার তা মনে হয় না। তার এখন হ্যামস্ডকে নিয়েই কেবল চিন্তা ।! 

শঠক আছে, কাল তুমি যেন বাড় থেকে বৌরও না। শারলণর কাছে কাছে 
থেকো সব সময় । ওয়েলকামের ব্যাপারে প্যালশের সঙ্গে কথা বলুক সে, আম তা 
চাই না 'জিন, বুঝলে ।। 

“সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও স্টেভ', 'জিন বলে, এক কাজ করো, 'কাল সকাল 

আটটা নাগাদ তুমি আমাকে আবার ফোন কোরো, কেমন ?৮ 
“তাই করবো, তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাই জিন ।" 
ফোনটা রেখে দিয়ে আমি আমার গাড়িতে 'ফিরে গেলাম । আজ রাতে আর 

কোন কাজ নেই আমার । কাল সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা শংধ; এখন । সকাল 
ন'টা পনেরোয় এরার্ন ম্যাহরের সঙ্গে দেখা করতে হবে টাকা যোগার করার জন্যে 
তারপর বাবো আমাদের আফিসে । গর্ডর ওপর ওয়েবারের 'রিপোর্টটা পড়তে হবে। 
ঙঈগব কিছুই নিভ'র করছে তার ওপর । সে'যাঁদ অসফল হয়, তাহলে তখন ষে ভাবেই 
হোক গার্ডর দাবণ মতো টাকাটা আমাকে যোগাড় করতেই হবে । 

দশটা পনেরোয় বাড়ি ফিরে গেলাম । বাইরে থেকে চাঁরাদক অন্ধকার চোখে 
পড়লো । তাহলে 'লিপ্ডা কি শুয়ে পড়েছে? আমার তাই মনে হয়। তার কাছে 
ধাওয়ার মতো মানাঁসকতা এখন আমার নেই। দরজা খলে বসবার ঘয়ে গেলাম, 
আলো জেবলে তাকালাম চারাদকে । টৌবলের ওপর একটা চিরক্ট নজরে পড়লো । 
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নুশ্ত হাতে তুলে নিলাম সেটা । 

পগ্রয় স্টেড, 
লিপ্ডাকে আম আমার বাড়তে নিয়ে মাচ্ছি। কয়েকাঁদনের মধ্যেই তার চোখ 

হয়তো ভালো হয়ে যাবে, তবে তাকে কেন্দ্র করে গজ্পগ্জব এখন বন্ধ রাখাই 
ভালো। ওকে আমি আপাততঃ আমার কাছেই রেখে দিতে চাই । 

কোন মেয়ের মঃখের ওপর ওভাবে আঘাত করবেন না। যাঁদ তাকে একাস্তই 
আঘাত করতে চান তো, তার শরীরের নচের কোন অংশে আঘাত করলেই ভালো 
হযর়। তাতে আপনার রাগ প্রশীমিত হবে, সেই সঙ্গে তার দেহে আঘাতের বড় রকম 
কোন চিহও থেকে যাবে না। 

ন.সলা 

পরদিন সকাল আটটায় ফোন করলাম 'জিনকে ৷ কেমন আছে শারলণ ?? 
চমৎকার । তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে” 
খানিক 'বিরাতর পর দূরভাষে শারলীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে । “স্টেভ ! রাগের 

মাথায় ঘা তা বলে ফেলেছি তোমাকে কাল রাতে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে 'নিও। 
আসলে কি জানো স্টেভ, আমার প্রিয়তমর অমন নর্মাস্তক অবস্থা দেখে মাথাটা কেমন 

ঘ;রে গিয়েছিল, তাই অমন সব বাজে কথা বলে ফেল্লোছি তোমাকে । যাকগে, 
তোমাদের ম্যাগাঁজন চমৎকার স্টেভ। ঝঠকর কথা জানতো ওয়ালণ, 'িস্ত্ এ 
জানোর়ারগলো যে এতো অমান্ষ বিশ্বাস করা যায় না।। 

চ্য।প্ডলারকে আম বৃঝিয়ে বলবো, ওয়ালীর জন্যে একটা কিছ? তিনি নিশ্চয়ই 
করবেন । ডাঃ স্ট্যানস্টেডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, চিন্তা করো না, সে বলেছে, 

তোমার ওয়ালী ঠিক স্ম্থ হয়ে উঠবে ।* স্ট্যানস্টেড-এর আশখকা। ওয়াল সম হয়ে 
উঠলেও, দষ্টিশান্ত হারিয়ে ফেলবে, তবে শারলীকে তার সেই আশঙ্কার কথা 
বেমাল'ম চেপে গেলাম । 'শোনো শারলণ, পালশ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চার 

খুব সাবধান, স:লজের কথা ঘ.ণাক্ষয়েও প্রকাশ করো না যেন। সেই বোমা আমরা 
অবশ্যই ফাটাবো। তবে ঠিক এখান নয়। তাদের বলো, হাইস্কুলের কণ্টাই-এর 
ব্যাপারে কাজ করছিল সে ব্যাস, এছাড়া আর কিছ; নয় "বুঝলে 2 

গনশ্চরই ! আম এখুনি জিনের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি ওয়ালীকে দেখবার 
ভান্যে + 

“তোমার সঙ্গে যোগযোগ রাখবো” আম তাকে বললাম 'ফোনটা দেবে একবার 
জিনকে ? 
দরভাষে জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বললাম তাকে। “আম এখন 
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চ্যাপ্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে ব্যাঞ্ষে। তুমি 
না আসা পর্যস্ত আফসেই থাকবো আমি ।, 

ওকে স্টেভ। 

চ্যা্ডলার তখন তার অফিসে যাওয়ার জনো বেরুতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ফোনে 

গব খুলে বললাম ওয়ালীর ব্যাপারে । আম তাকে এও বললাম, হাই স্কুলের 

কণ্টান্ট-এর ব্যাপারে কাজ করাছিল বলেই হয়তো সে প্রহ্থত হলো । 
“সে এখন কোথায় ? 

'দ্য নদনি হাসপাতালে 
“ঠিক আছে স্টেভ। আম তার সব দায়িত্ব নিলাম তার স্ত্রীকে জানিয়ে দিও, 

তার চিন্তার কোন কারণ নেই । আমি এ দিকটা দেখাছ, আর তুমি নজর রাখো 
হ্যামণ্ডের ওপর, কোন ফাঁক মেন না থাকে, বুঝলে? তারপর ফোনটা নাগিয়ে 
রাখে সে। 

কাঁফ পান করে লাসলার বাগলোয় গেলাম গাড় চালিয়ে । আমাকে দেখে 
লঢ7াসলা বললো, 'হালো স্টেভ, এলো, ভেতরে এসো । আমাদের বেচারী পঙ্গু 
মেয়েটা এখনো ঘ7মচ্ছে।, 

“কেমন আছে সে? 
“চোখে অন্ধকার দেখছে সে এখন ।, 

“তার কারণ কি বলেছে সে তোমাকে ? 
মাথা নাড়লো ল্ীসলা ৷ 'কোন কোন মেয়ে এ ধরনের বোকামো করে থাকে ।' 

“আর তাই বলে তার এই বোকামির জন্যে আমাকে কুঁড় হাজার ডলার খেসারত 

গদতে হবে 2 
'বেশ তো খেসারত না দিয়েই দেখো না, দেখবে বছরের তিরিশ হাজার ডলারের 

চাকাঁরটাও হারাতে হবে তোমাকে 1! 
'আর তোমার অবস্থাও ক হবে বাকতে পারছো? চ্যান্ডলার নিশ্চই তোমার 

মতো একজন চোরের সঙ্গে বসবাস করতে চাইবে না ।' 
হাসলো লাসলা। 'সেই ছোট্ট ফিলমংটা এখন আমার হাতের মযঠোর । তার 

জন্যে আমার খরচ পড়েছে শান্ত দ:"হাজার ডলার 1, 

'কুড়ি হাজারের তুলনায় দ?"হাজার ডলার 'কিছুই নয় | 
গীর্ড ব্দদ্ধমান। ঝোপ বৃঝে কোপ মারতে জানে সে। সে তার খন্দেরদের 

বিচার করে থাকে তাদের আঁক স্বচ্ছলতার-কথা ভেবে । হাজার হোক, লিস্ডাকে 
যথেত্ট বিত্তবান দেখায়, 'কিজ্ আমাকে নয় 1, 

দরজার 'দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে 'জিজ্বেস করলাম, অনা 
নর কোন স্বামণ গার্ডর দাবশ মতো তার ছাতে মোটা মোটা তুলে দিচ্ছে ?' 



শ্রাগ করলো দে। “তআ আমি 'কিকরে জানবো? আমিশহধ- জান, অন্য 
আর কোন স্বাম" তার স্ত্রীর গায়ে হাত চালায় না ।? 

হয়তো সেটা দুঃখজনক, ফিস্তু আমি তখন নাচার ছিলাম ।, এই বলে তার 
সঙ্গ এড়ানোর জন্যে তার বাঙলো থেকে বেরিয়ে এলাম । সেখান থেকে ব্যাঙ্কে । 

বিসো চ্টেভ,' বললো ম্যাহ; “তুম আমি দ;ুজনেই বান্ত। চটপট কাজের কথাগলো 
সেরে নেওয়া যাক। সমস্ত পরাচ্ছিতি আমি খাতয়ে দেখোঁছ, তাতে দেখা যাচ্ছে, 
তোমাকে পাঁচ হাজারের বোশ ওভারড্রাফট দেওয়া সম্ভব নয়। এতে তোমার 
চলবে? 

দশ করতে পারো না এন? ভগ্ষণ জরুরী ।, 
'দুঃাথত। পাঁচের বেশি দিতে পারছি না। আমার মাথার ওপর তন তিনজন 

পরিচালক রয়েছেন। তাদের 'ডাঙ্গয়ে আম" 
ধন্যবাদ এন পাঁচেই আমি রাজী । তার 'দিকে তাকিয়ে আমি ভাব, যাঁদ 

তার স্নী মারথা ওয়েলকামে কেনাকাটা করে থাকে; আর সে-ও যাঁদ চোর হয়ে থাকে, 

আমার ব্যাপারে যে পারিস্থিতির দোহাই দিলো এন, সেটা তাহলে বদলে যেতে 
পারে। ওয়েবারের 'রিপোর্টটা ভালো করে তাঁলয়ে দেখতে হবে, আর এও জানতে 

হবে, ওয়ালগর তালিকায় মারথার নাম আছে কিনা । 
এখন আমার শেষ আশা হলো ওয়েবার, যাঁদ সে আমাকে 'নিরাশ করে, তখন 

আমাকে যেতে হবে ল মেয়ারের কাছে, চড়া সদে টাকা ধার নিতে হবে তার কাছ 
থেকে । 

সোঁদনের ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখতে যাবো, ঠিক এ সময় ওয়েবারের ফোন 
এলো। “জানো চ্টেভ, আমার এখানে ক ঘটেছে? পুলিশের মতো কঠিন 
সরে বলে সে, গতকাল রাতে আমার অফিসের তালা ভেঙ্গে কে বা কারা যেন 
আমার দশটা জররী ফাইল চুর করে নিয়ে গেছে। সেগুলো মধ্যে গাডর 
ফাইলটাও আছে ।? 

িসিভার ধরে রাখা আমার হাত কাঁপছে । তেমান কাঁপা কাঁপা গলার জিজ্রেস 
কার, 'সেই ফাইলে 'কি লেখা 'ছিলো মনে করতে পারো 2 

দ্যাখো, এখানে পনেরো হাজার ফাইল আছে । আটমাস আগে গর্ডর ফাইলটা 

অন্য আরো ফাইলের সঙ্গে রেখোছল জ্যাক ওয়ালশ । গত মাসে চাকরিতে হন্তফা 

ধদয়ে চলে গেছে সে। কেবল প্রয়োজন হলেই কোন 'বশেষ ফাইল আম দেখে 

থাকি । ূ 
£এ ব্যাপারে পলিশ কি বলে? 
বদ্ুপের হাঁস হাসে সে। িরপোর্টই করিনি । তারা আমাকে ক্যাদ্সারের 

গতো ভালোবাসে |. .তাছাড়া কিই বা দরক্ষার? পেশাদার কাজ আমাদের প্রয়োজন 

8৫ 



হালে নতুন করে ফাইল আবার ঠতোঁর করে নিতে কতক্ষণ আর চার যাওয়া 
ফাইলগদলো আমাদের কাছে তেমন গযরাত্বপূর্ণও ছিলো না।? 

“তাহলে সেগ/লো চুরিই বা গেলো কেন ? 
দশঘ' বিরিতি। তারপর সে আবার বলে, চ্যাপ্ডালারকে জাঁনয়েছি । সে 

ঘলেছে, যেতে দাও, আর এ ব্যাপারে প্যালশকে না জানানোই ভালো ।' 
এটা আমার উত্তর হলো না। তুম দশটা ফাইল হারিয়েছো, যার মধ্যে অস্তত 

একটা ফাইল খবই জর:র ছিলো ।, 
“বেশ তো সেই ফাইলটার জন্য এতোই যখন তোমার আগ্রহ, 'মিঃ চ্যাপ্ডলারের 

সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো, বলেই ফোনটা কেটে 'দিলো ওয়েবার ৷ 

একটু সময় ভেবে নয়ে আবার ফোন করলাম ওয়েবারকে । টেলিফোন 

অপার়েটারের মেয়েলশ গলা শোনা গেল, 'দ্য এ্যালাট* ডিটেকটিভ এজেন্সী |? 

'সালসিটার ই্রমম্যান এাস্ড ল্যাঁসর আঁফিস থেকে কথা বলছি । জানতে 

পারলাম, জ্যাক ওয়ালশ আপনাদের আঁফসে কাজ করতো এক গময়। একজনের 

একটা উইলে কিছ; অথ আর সম্পান্ত পেয়েছে সে। তার ঠিকানাটা দিতে পারেন ? 

ইতন্ততঃ করে না মেয়েটি । সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দের সে, 'আমার মনে হয় আপান 

ভুল করছেন। এ নামে কোন কমচারী আমাদের এখানে কাজ করেনি ।' 
গরাসভারটা নামিয়ে রেখে ভাবি, এখন বেশ বোঝা মাচ্ছে, আমাকে মিথ্যে বলেছে 

ওয়েবার ৷ 
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দরজায় টোকা দিয়ে আমার আর এক গবেষক ম্যাক্স বেরী ঘয়ে এসে ঢুকলো । 
এক সময়ের 'বিশ্বাবদালয়ের কৃত বক্সার, বয়স প্রায় তিরিশের কাছে । ম্যাক্সকে 
বলা যেতে পরে ই'দুরের পিছনে ছ)টে চলা টৌরয়ার । তবে ও্লালীর মতো সেই 
ক্ষুধার বদ্ধ তার নেই আদৌ । 

দরজাটা বদ্ধ করে নিয়ে প্রথমেই সে বলে ওঠে, 'এ ফি হাল হলো ওয়ালীর ?, 
“এটা অবশ্যন্তাবী ছিলো; তাকে বসতে বললাম ৷ ওয়েবারের বিশ্বাসঘাতকতার 

আঘাতটা তখন একটু একটু করে সামলে উঠছিলাগ। কিন্ত কেন এমন ব্যবহার সে 
করল আমার সঙ্গে? সে কথা ভাববার অবসর এখন আমার নেই। আমার এখন 
একমানত চিন্তা হলো, ওর স্তী হিলডা কি ওয়েলকাম স্টোয়ে কেনা কাটা করে থাকে, 

৪উ. 



সে-ও কি এক চোর! | 

হাসপাতাল থেকে আসাছ” চেয়ারে বসে ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা স্টেভ, 
তোমার 'কি মনে হয়, এর পেছনে হ্যামশ্ডের হাত থাকতে পারে ? 

হতে পারে", কিস্তু আম এখন ওয়েলকাম স্টোরের চুরির কেসের ব্যাপারে এতো 
বেশি জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, ম্যাক্সের ধারণাটা ঠিক মেনে নিতেও পারছিলাম না, 

তাই আবার বললাম, ঠিক জানি না, তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে । 
“আমার তা মনে হয় না। ওয়ালশর ব্রীফকেসে হ্যামণ্ডের নতুন কন্ট্রান'এর 

নাথপন্রের ফটো কাপ ছিলো । আর সেই ব্রীফকেসটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে 
তার আততায়শরা । গতকাল দঘ"নায় পড়ার আগে রাতে সে এসোছল আমার 
কাছে। আমার সঙ্গে তার অনেক কথাবাতাঁ হয়েছে স্কুল 'বাঁজ্ডং-এর এাঁস্টমেটে 
কারচুপির ব্যাপারে । সেটা সে ফ্র্যাশ করতে যাচ্ছিল বলেই কি আজ তাকে 
হাসপাতালের শধ্যায় শয়ে থাকতে হলো ?, 

আমি কোন কথা বললাম না। ওয়ালগকে আ'মি সবার থেকে বোঁশ 'বি*বাস 
কর, আমার খ্যব কাছের লোক বলে মনে কার। তাকে আমি আমার সব 
গোপন কথা বলতে পার, আর সেও মন খালে তার গোপন কথা বলে যায়। স্তর 
ম্যাককে সেরকম মনে হয় না আমার, যাঁদও ওকে আমি ঠিক অবিশ্বাস করি না, তবে 
ও কতকটা রাগণ ষাঁড়ের মতো, শিং দিয়ে যেকোন লোককে গঃতোতে পারে; একবারও 
ভেবে দেখে না কে তার শত্রু, কে বা তার মিত্ন। এখানেই তফাৎ ওয়ালশ আর ম্যাঝস- 
এর মধ্যে । ওর বিচারব্যাদ্ধ একটু কম। ওই মুহূর্তে আমি যাঁদ তাকে বি! 
ওয়েলকাম স্টোরের চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছিল বলেই আজ তার এই 
দ;রাবদ্থা, তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, তাও আমি জানি, এখান সে ছ;টে যাবে 
গঁড“র কাছে; আর তখনি হয়তো 'লিপ্ডার চুরির কথা সে ফাঁস করে দিতে পারে, 
ম্যাক্স'এর কাছে । তাই এসব কথা ভেবে ইচ্ছে না থাকলেও প্রসঙ্গের মোড় ঘোরানোর 

জন্যে বললাম তাকে, 'জানো ম্যাক্স”, সাবধানে বলতে থাঁক, “হয়তো তোমার কথাই 
ঠিক, হ্যামন্ডই তাকে জখম করার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে ।' 

হ্যাঁ, তাই তো বলাঁছ” হ্যামণ্ডের ব্যাপারে অনেক দূর পযস্ত এগিয়ে. গিয়েছিল 
ওয়ালশ, যা হয়তো পছন্দ করতে পারোন হ্যামন্ড 1, 

“তোমরা দুজনেই তো এই কেসের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলে, দ;জনেই হ্যামণ্ডের বিরদ্ধে 

আক্রমণ করে একটা মখরোচক চার দাঁড় করানোর কাজে হাত দিয়োছলে । তাই 

বলছিলাম 'ি জানো ম্যাব, এই পাঁরশ্থিতিতে, প্যালশ চফ ক্যাপ্টেন স্যলজের 

গফচারটা আমাদের ম্যাগাজিনে ছাপানো ঠিক বাঁন্ধমানের কাজ হবে না; কারণ এখন 

আমাদের সব নিরাপত্তা তাদের ওপরেই নিভভ'র করছে ।” 
প্যালশের সাহান্য ? কেন, 'কিভাবে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে 
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বলো !, 

তারা আমাদের বদ্দ্কের পারমিট দিযে সাহাম্য করতে পারে। তার ব্যবস্থা 
করতে পারে চ্যান্ডলার ।' 

দাঁত বার করে হাসলো ম্যাক্স, 'আমার কোন বন্দ;ক লাগবে না” কথা শেষ করে 
সে তার মুষ্টি দৃঢ় করে ডেস্কের ওপর হঠাৎ জোরে একটা ঘুষি মেরে আমাকে সমঝে 
দিতে চাইলো, সে একজন নাম বক্সার ছিলো এক সময়ে, বন্দ;কের বদলে তার 
হাতের দ্ঢ মনাম্ঠির ঘ7াষই বেশি নিরাপত্তা দিতে পারে তাকে । 

এতনজনের সঙ্গে একা তুমি কিকরে লড়বে ম্যাক্স? তুমি তো আর আতমানব 
নও |? 

গ্রাথ করলো সে। তারপর উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যামণ্ডের সঙ্গে আমার লড়াই চলবে । 
আমি এখন চললাম, লাগ্চের পর ফিরে আসবো 

জানলা 'দয়ে চ্যাপ্ডলারের পেস্টহাউসের দিকে তাকালাম । 1কি ভেবে চ্যান্ডলারের 
সেররটারীকে ফোন করলাম। “্যাপ্ডলারের সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে আমি 
কথা বলতে চাই। যাবো এখন?, 

ধরো” খানিক বিরতির পর সে বলে, 'তুমি এখযনি এলে ভালো হর । ঘণ্টা- 
থানেকের মধ্যেই তাঁকে ওয়াশিংটনে পেশীছতে হবে। সেখানে প্রোসডেশ্টের সঙ্গে তাঁর 
একটা জর5রণ মিটিং আছে ।! 

ও কে।' পরবতণ পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝড়ের বেগে উড়ে গেলাম পেন্টহাউসে। 
“ক ব্যাপার স্টেভ?, চ্যান্ডলারের মধ্যে দারূণ একটা ব্যস্ততা দেখলাম । “তোমার 

কাজটা কি খুবই জর;রশ। প্রোসডেন্টের সঙ্গে আমায় একটা খবব জরুরী মিটিং 
আছে। ওরাশিংটন থেকে ফিরে এসে তোমার বন্তব্য শূনলে হতো না? ' 

'না,””"* জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাকে বোঝাই, 'আমার কাজটাও কম জররদী 
শর। তারপর আমি সংক্ষেপে বলি, 'ওললালশর ওপর অত্রকিত আকুমণের ব্যাপারটা 
কোন একটা 'বিচ্ছি্ন ঘটনা নয়, হযামণ্ডের ওপর আমাদের আসন্ন আরুমণের পরিপ্রোক্ষিতে এভাবে আমাদের আগ্াাম সতক“ করে দেওয়া ছাড়া আর 'কিছ? নয়, 
মদিও আকুমণটা (সিটি হলের মাধমে আসা উঁচিং ছিলো বলে আমাক্ঈ মনে হর | সেষ্ সঙ্গে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম চ্যাপ্ডলারকে, 'সবলজের ওপর আক্ুমণ 
থেকে পিছিয়ে আসা উচিৎ! আমাদের 'ফিচারটা একবার প্রকাশ হলেই, প্যালশের 
কাছ থেকে সাহাধ্য আমরা পাবো না। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। হয়তো দেখবেন, হামপাতালের বিছানা থেকে আমাদের পন্রিকার পরবতণ সংখ্যা আপনার 
হাতে তুলে দিতে পারবো না আমি। তাছাড়া আমার ও বেরাঁর জন্যে পিশ্তলের 
পারমিট চাই। এব্যাপারে সংলজ পাহাধ্য না করলে আমাদের সমূহ বিপদ 
হতে পারে । 
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আমায় বন্তব্য উপলব্ধি করলো চ্যাপ্ডলার । “সলজের ফিচারের বিকজ্প কোন 
লেখা তোমার স্টকে আছে?। 

“অনেক ভালো ভালো লেখা আছে, যার কোন বিকঞ্গ নেই, নতুন আঙ্গিকে ছাপা 
যেতে পারে ।, 

“এধরনের ভয় পাওয়াকে আম ঘ্ণা কার। তবে তুমি বা বললে, তারও 
একটা মানে, আছে । ঠিক আছে, এ-সংখ্যায় এ লেখাটা বাদ দাও। পরের সংখ্যার 

যেতে পারে 'কি বলো ?, 
তারপর সে তার আঁফস ঘর থেকে বোঁরয়ে এসে সেক্লেটারীকে 'নদেশ দেয় 

বর্গকে বলো, জ্টেভ ও বেরণর জন্যে দ্টো পিস্তলের পারমিটের বাবস্থা করার জন্যে। 
তাকে আরো বলো, দ7্টো অটোমেটিক পিস্তল যোগাড় করার জন্যে। তারপর 
আমার দিকে ফিরে চ্যাপ্ডলার বলে, ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে কথা বলবো তোমার 
সঙ্গে ।? 

এলিভেটারের দিকে এগিয়ে যায় সে হন হন করে। যেতে যেতেই সে বলতে 
থাকে, 'শ্যনলাম, ওয়েবারের আঁফসের তালা ভেঙ্গে কিছ; ফাইল চুরি গেছে । 

'হ$।, উত্তরে বললাম, 'পলিশে একবার রিপোর্ট করলে হতো না স্যার ? 
“পালিশ ? তারা ধক এমন কাজে আসতে পারে? তার কথার ধরন দেখে 

মনে হলো, ওয়েলকাম স্টোরের চুরির বাপারে 'লিপ্ডার জাঁড়য়ে পড়ার কথাটা শযনলে 
তার মনে যে প্রাতব্রিগনা ঘটতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই আমার কাছে শুভ হতে পারে 
না। আমার চিন্তার ছেদ পড়লো, চ্যাপ্ডলারকে এাঁলভেটারে উঠে যেতে দেখে । 

আম ও তার সেক্রেটারী সেঁদকে তাঁকয়ে রইলাম ॥ মুহূর্তে অদশা হয়ে গেলো 
সে আমাদের দ:ষ্টি বাইরে । অন্য আর একটা এাঁলভেটারে ঢ;কে সুইচটা টিপে 
দিলাম আম । 

আফসে ঢ্কেই দেখলাম, আমার ডেস্কের সামনে বসে আছে 'জন-_ ডাকের 
1িঠিগ;লো বাছাই করছে। শারলী ও ওয়ালাঁব খোঁজ নিয়ে আজ সকাল থেকে 
যেসব ঘটনা ঘটে টোছে, সংক্ষেপে বলে গেলাম তাকে--ওয়েবারের টেলিফোন, ম্যাহর 
পাঁচ হাজারের বেশি ওভারড্রাফট দিতে না চাওয়া, লীঁসলা বাওয়ারের কি ভাবে 
গাড'কে কব্জা করে মান দহহাজার ডলারের 'বামিময়ে ওষ্লেলকাম স্টোর থেকে তার 
চার করার দশ্যর ফটোটা হাতিয়ে নেওয়া, সব শেষে সলজের 'ফিচার আগাম 
সংখ্যায় বাদ দিতে চ্যা্ডলারের রাজী হওয়ার কথা, কোন 'কিছ:ই বাদ দিলাম না। 

শুনলো জিন, তার মুখটা অসপ্তব থমথমে দেখাচ্ছিল । 

'মনে হয় সব দরজাই বদ্ধ। ওরেবারকে ঠিক বৃছতে পারছি না। : তার সী 
হয়তো চুঁরর রুাপারে  জাঁড়ত, আর এইভাবে ফাইল চুর গেছে, কথাটা রাঁটিয়ে দিয়ে 

গাঁ্ডর সঙ্গে একটা রফা কলপতে চাইছে । অবশ্য চ্যাপ্ডলার অত্যন্ত বন্ড মানুষ বলে 
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এব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইছে না। 'কস্ত; জিন, আমার তো মাথা ব্যাথার বথেষ্ট 
কারণ রয়েছে । এথন ওয়েবারকে আর িব*বাস করতে পারছি না। এখন মনে 

হচ্ছে, লি"্ডাকে এই ঝামেলার হাত থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্যে যে ভাবেই 
হোক বাঁক পনেরো হজোর ডলার আমাকে যোগাড় করতেই হবে ।” 

'গর্ভকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছো নাকেন?, শ্রাস্ত স্বরে বললো জিন, 'আরো 
পিছ; দিন সমর চেয়ে নাও তার কাছ থেকে 1 'রাঁসভার হাতে তুলে নিয়ে সে 
আরো বলে, “ফোন করে বলে দাও তাকে, টাকা যোগাড় করতে আরো কিছনাদন 
সময় লাগষে। সেই ফাঁকে ওর বিরুদ্ধে আরো কিছ; তথ্য সংগ্রহ করার সঃযোগ 
তুমি পেয়ে যেতে পারো । 

ওয়েবারকে পাশে না পেলে আমার পক্ষে একা সে কাজ করা সম্ভব নর 

সম্ভবত গাঁড'র ফাইলটা এখনো ওয়েবারের আঁফসেই আছে । চেম্টা করলে 
আমি সেটা সংগ্রহ করতে পার ।” 

গভীর বিস্ময়ে তাকাই তার 'দিকে । ক বলতে চাইছো তুমি ? 
“এক সময় তার সেক্রেটার ম্যাভীস শেরম্যানের একটা উপকার করোছলাম । 

আমার জন্যে যেকোন কাজ সে করতে পারে । তাই বলাঁছ একবার গাঁড'কে ফোন 
করে আরো 'কিছ? সময় চেয়েই দ্যাখো না !, 

[রাসভার তুলে জুঁডিকে বললাম ওয়েলকাম স্টোরের ম্যানেজার গার্ডর লাইন 
দিতে । 

একটু পরে ফোনটা বেজে উঠলো । ণমঃ ম্যানসন,” বললো জ্যাড, 'গার্ডর 
লাইন, কথা বলযন 1, 

মঃ গাঁড€?, 
পমঃ ম্যানসন বলদন কেমন আছেন? তার কথায় সৌজন্য বোধটুকু আছে 

বটে। 

“আমাদের ছোট্র লেনদেনের ব্যাপারট।৷ আপাততঃ মুলতুবশ রাখতে হচ্ছে । দ্দিন 
পরে কোন সমস্যা থাকবে না, কিন্তু আজ অনেক সমস্যা 1, / 

তাই কি? অস্মীবধে আমারো অনেক আছে। এক কাজ করন কথামতো 
আজ রাত নটায় আমার বাড়িতে চলে আসন । দোখি, তখন আপনার জন্যে ক করা 
মার।' 'রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে বললো সে, "সঙ্গে কিছ; টোকন মানি 
[নিয়ে আসবেন । ূ 

এক্সটেনসন লাইন মারফত আমাদের সব কথাহ শ্যনাছল জন। 'রাসভার 
নামিরে রেখে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম । 

'ম্যাভীসকে লাণে নিয়ে যাচ্ছি। উঠে দাঁড়রে বললো জিন, 'বাথ পি 
ধফচারটা একটা বড় প্রমাণ, সেটা ছাপাখানায় দিয়ে যাচ্ছি, 
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লাপ্চের পরে ফিরে এলো জিন। তার মুখে সাফল্যের হাসি, মনে হয় ব্যবন্ছা 
একটা হয়ে যাবে। গ্্ঠর ফাইলটা নণ্ট করা না হয়ে থাকলে ম্যাভসণ বলেছে 

একটা ফটোকাঁপ করে দেবে। আর একটা চমকপ্রদ খবর হলো, ম্যাভীস বলেছে, 
গতকাল রান্নে ওয়েবারের আঁফসের তালা ভেঙ্গে কেউ ঢোফোন। ওরেবার চলে 

গেলেই ফাইলটা থঃজে দেখবে সে। সন্ধ্যা সাতটার আগে ওয়েবার অফিস ছেড়ে 
যাচ্ছে না। তবে তারপরেই শুভ খবরটা ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে বলছে ।' 

মনে পড়লো, রাত নটার সময় গা্ড'র সঙ্গে দেখা করার কথা আমার ৷ সাতটা 
(কিংবা আটটার মধ্যে মাভপস খবর দলেও চলবে । ন'টার আগে গার্ডর ফাইলের 

ফটোকাঁপটা পেলে কথামতো তার সঙ্গে আলোচনা করতে 'াবশেষ স্দাবধে হতে 
পারে আমার। আমার অনমান যাঁদ ঠিক হয়, তাহলে আঁমও পাল্টা তাকে 

ব্যাকমেল করতে পারবো সেই ফটোক'পটা দেখিয়ে ৷ 
ধন্যবাদ এঁজন। ব্যাক থেকে িতন হাজার ডলার তুলে নিয়ে এসেছি, গড'র 

টোকন মান ।, 
জন তার ঘরে চলে যাওয়ার পর আঁফসের কাজে মন বসাবার চেম্টা করলাম । 

সারাটা বিকেল কাটল দারঃণ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। এরই মধ্যে চ্যাপ্ডলারের 
সেক্রেটারধ জো বগ পেশছে দিয়ে গেছে দুটো পিস্তলের পারমিট আর দ"বাক্স 
বুলেট ; আমার ও ম্যাক্স এর । পিস্তল দ;টো পরাক্ষা করে দেখলাম, বেশ শান্তশালী । 
চ্যান্ডলারের হযঃকুমে চটপট: কাজ করেছে বর্গ । গার্ডর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার 

সময় এটা কাজে লাগতে পারে, মনে মনে ভাবলাম । 
বর্গ একজন লেডশ কগলার । এসেই দামানট থাকার পর চলে যায়। যাওয়ার 

সময় দাঁত বার করে হেসে বলে যায়, একজন হট হলে হবে কি, খুব তড়োতা'ড় 
ঠাণ্ডাও হয়ে যায় । বগ্গের মতে এ রকম মেয়েই সব প্যর;ঃষের কাম্য-_ প্রচণ্ড উত্তাপ, 
আবার সঙ্গী প্রুষের উষ্ণ স্পর্শে দ্ুত শীতল হয়ে পড়লো তার সঙ্গগী তখন তার 

খ;শমতো মেয়োটর দেহ ব্যবহার করতে পারবে, যতক্ষণ খ?শ তার সঙ্গে সহবাসে 
গলপ হয়ে থাকতে পারবে, তার দেহ থেকে চট: জলাদ 'বাচ্ছন্ হয়ে যাওয়ার কোন 
জড়া থাকলে না। 

বগ“ চলে যাওয়ার পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো জিন। ঘরে ঢুকেই 
ক্লাম্ত, ম্লান গলার বলে উঠলো? 'আমি দুঃখিত চ্টেভ, গাঁড'র ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে 
না। এই মাত্র ফোনে এই দুঃসংবাদটা জানালো ম্যাভীস । 

তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো জিন? ডেস্কের পিছনে হেলান দিয়ে 
আম বললাম, “ওয়েবারের আফসে গার্ডর ফাইল ছিলো । খবর পেন়েছি, গতকাল 
রানে তার আঁফসে কোন চুঁরর ঘটনা আদৌ ঘটৌন। তাহলে সেই ফাইলটাই বা 
কোথায় যেতে পায়ে? | 
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আমার মনে হয় গাঁড' ব্যাকমেল করছে তাকে, করলা 
খাটিয়ে ফাইলটা সরিয়ে ফেলার ব্যবচ্থা করে থাকবে, যায় জ্বাথ আহিছ।? ' 

“কে, কে হতে পারে ? 

কাঁধ বাঁকিয়ে জিন বললো, “যারা সেই স্টোর রিনি জানি 
জিন তার মত প্রকাশ করলো, এওয়ালীর মতে শেল ল্যাটিমার, মাাবল ব্রীভেন 
আর ল:সিলা বাওয়ার, এই 'তিন জন মহিলার মধ্যে যে কেউ একজন হতে পারে, 

তুমি কাউকে আন্দাজ করতে পারো | 

মাক ব্লশীডেনের নামটা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গেথে গেলো । ইস্টলেকের 
সবচেয়ে বড় বাঁড়র মালক ও হাওয়াথ" প্রোডাক্সন কপেরেশনের প্রোসডেন্ট সে । 
তার স্রশ তার থেকে কুঁড়ি বছরের ছোট কিন্ত; এখন কথা হচ্ছে, কেনই বাসে ভয় 
পেতে যাবে গর্ডকে 2 তার অগাধ টাকা, এখানকার এস্টেটের সবচেয়ে বোশ নামশ 
ও দামশ ব্যাক্তি সে। গার্ডকে পকেটে পরে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে । তাহলে 
কেন সে ভয় করতে যাবে গার্ডকে ৷ যাইহোক, আমি ঠিক করলাম, গার্ডকে আড়াল 
করার অপরাধে ওয়েবারকে চিন্তায় ফেলে রাখা যাক আপাততঃ । মনে হয় তার 
স্তশ হিলডাই সেই স্টোর থেকে নিয়মিত চুরি করে যাচ্ছে. সেই কারনেই ওয়েবারের 
এই্' সতকরতা, গার্ডউর ফাইল লোপাট করার এই প্রচেন্টা ! 

দ্যাখো জিন আজ রাতে গার্ডর সঙ্গে দেখা করছি, হয়তো কোন সূত্র পেয়ে 
যেতে পাঁর সেখানে । বললাম 'জিনকে, আমার সঙ্গে ডিনার খাবে জিন? 
ল:ইগগতে আবার যাওয়া যাক, ফি বলো? ভনঈষণ ভাবে তার সঙ্গ কামনা 
করাছলাম । 

“তোমার কি মনে হয় না, তোমার স্তীর সঙ্গে দেখা করা উচিত? 'স্নী' কথাটার 
ওপর একটু জোর দিয়েই বললো 'জিন, 'আমি বাড়তেই থাকবো । গার্ডঠর সঙ্গে 
দেখা করার পর আমাকে ফোন করো । তারপরেই সে চলে থায়। 

অবশা একাঁদক 'দয়ে ঠিকই সে। আমি 1ববাধহত তাই ভার ওপর আমার 
কোন দাবী না থাকারই তো কথা । 

গাঁড় সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে হাতে তখনো যথেষ্ট সময় ছিলো । 
ভাই" ভাবলাম, একবার ল্যাসলার বাড়তে গিয়ে 'লিপ্ডার সঙ্গে দেখা করে গাঁডর 
বাড়িতে আমার যাওয়ার পারিক্পনার কথাটা জানিয়ে রাখা ভালো । গাঁড় চলয়ে 
গেলাম লাাঁসলার বাড়িতে । দরজা থলে 'দিয়ে আমাকে দেখে ভূত দেখায় মতো করে 
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বল্জর প্রকাশ করে বঙ্গে উঠলো, ণঁক আশ্চর*) আপাঁন যে ? 
ণলস্ডার সঙ্গে কথা বলতে চাই । 
'বসবার ঘরে আছে, চলে যান। আম এখন রাতের খাবার তৈরশ করাছ। 

দঃখিত, আপনাকে রাতের খাওয়ার কথা বলতে পারাছি না বলে; মান দঃ'জনের জন্যে 
রাা করছি” এই বলে সে চলে গেলো রান্নাঘরে । 

বসবার ঘরে ল্যাসলার নাইট ড্রেস পরে বসোছিল 'লিপ্ডা । বললাম তাকে, 'তোমার 
মা'র অপারেশনের নাম করে এন" ম্যাহযর কাছে কুঁড়ি হাজার ডলার ও 'ডি 
চেয়েছিলাম, কিস্ত্ মানত পাঁচ হাজার ডলার দিতে চেয়েছে । তাই ভাবাঁছ, আমার 
দেওয়া তোমার গাঁড় ও অলগকার 'বক্ৰী করে টাকাটা তুলবো । 

“এর মধ্যে আমার মাকে কেন জড়াতে গেলে ? ফু*সে উঠলো 'লিপ্ডা। 
অন্য কোন উপায় ছিলো না; যাইহোক প্রতিবেশীরা জেনে গেছে এই বানানো 

খবরটা । তারা জানে, তুমি এখন তোমার বাপের বাঁড় ডালাসে আছো ।£ 

একমত; তুমি আমার গাঁড় কিংবা গরনা স্পশ* করতে পারবে না” লিস্ডা আমাকে 
হূমাক দেয়, “ওগুলো সম্পূর্ন আমার, বুঝলে! 

তার 'দকে তাকালাম আমি, আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে; ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে, এই মেয়েকে কি কয়ে ভালোবেসেছিলাম আমি । 

দ্যাথো, আমি এখন গডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি । 'ফিরে এসে তোমার গাড় 
ও গহনা বেচার 'সদ্ধাস্ত নেবো । অবশ্য তোমাকে জেলে দেওয়ার পথটাই বেছে নিতে 

হবে তাহলে 7, 
চলে আসার জনো দরজার দিকে এগিয়ে ধাবো। সেই সময় িশ্ডার একটা 

কুধীসত মন্তব্য ভেসে এলো আমার কানে, “আশা করি, সেই কুত্তী কেসি এখন তোমার 
যত্র নচ্ছে।; 

“তোমার ওপর আমার ঘৃণা আর বাঁড়ও না", এই বলে আম আমার গাড়িতে 

1ফরে গেলাম । ৃ 
ইস্টলেক এস্টেটে ফিরতেই প্রথমে দেখা হলো ফ্ল্যাঙ্ক ল্যাটিমারের লঙ্গে ৷ লিপ্ডার 

মা'র খোঁজখবর নিয়ে সে আমাকে তার বাড়তে ডিনারের আহ্বান জানায়, ধন্যবাদ 
জানিয়ে তাকে বাল, আগেই আমার গ্লাতের খাওয়া সারা হয়ে গেছে । 

তারপর গাড়িটা গ্যারাজ করে হাঁটা পথে গাঁড'র বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে দেখা 
হয়ে গেলো যাট বছরের দশঘ* বলিষ্ঠ চেহারার মাক" ক্রীডেনের সঙ্গে, ইস্টলেকের 
আর এক বাঁসন্দা। বিস্তে সে চ্যান্ডেলারের সমতুল্য । 

প্রথমে ফ্ল্যান্ক লাটিমার, তারপর মাক ক্লীডেন, হাঁটা পথে কোখেকে বেরিয়ে 
এলো ওরা? আর তখনই আম্বার মনে হলো ওযালীর অনমানের কথাটা । ওদের 
চাপ শেলখ ল্যাঁটিমার ও ম্যাবজ ক্রীডেন চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে। তাই 'কিওরা 
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গার্ডর বাড়তে গিয়েছিল তার দাবা মতো টাকা দিরে।সেই ফি্দগুলো ফেরখ আনার 
জন্যে? নাকি এটা শধ্য কাকতালায ব্যাপার । 

গ্ার্ডর ছোটথাটো দোতলা বাড়িটা খবজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো ॥ এ্রকবক 
অল্ধকারের মধ্যে দড়য়ে রয়েছে ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরটা ।. তবে গাঁডর 
নশচতলার ঘর থেকে এক 'চিলতে হল আলো চুইয়ে পড়েছিল জানলার ফাঁক দিয়ে 
রান্তায়। 

কাঁপা কাঁপা হাতে কলিং বেল 'টিপতে 'গিয়ে বক কেপে উঠলো, আমি তাকে তার 
র্যাকমেলের টোকন-মানি দিতে এসে একটা বে-আইনগ কাজ করতে চলোছ। 'কম্ত; 
এছাড়া অন্য আর 'ি উপাই বা ছিলো আমার । বিকহ্প পথ হিসেবে প্যালশের 
কাছে যাবো? ম্যাগাজিনে সলজের 'ফিচারটা ছাপানো হ্থগিত রাখলেও বিপদ এখনো 
কাটেনি, না 'লিশ্ডার ক্ষেত্রে, না আমার ক্ষেত্রে; কারণ ব্যাপারটা চ্যান্ডেলারের কানে 
গেলে আমার ভাবধ্যৎ সম্ভাবনায় একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যেতে বাধ্য । 

দ্বিতীয়বার কাঁলংবেল টিপলাম, তৃতণরবারেও কোন নাড়া পেলাম না, বৃথাই বেল 
টেপা! অবশেষে সামনের দরজার হাতল ঘ্যারয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম । ঢুকেই 
ছোট্ু একটা লবি, এক টুকরো আলো । সেই আলোয় বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে 
উশক মারতে 'গয়ে নজরে পড়লো, একটা ধূসর রঙের কোট আর টুপ ঝুলছে 
হ্যাঙ্গারে ৷ 

[িস্ত; গার্ড কোথায়? গার্ড? তার নাম ধরে ডাকলাম। কিষ্ত; বাঁড়র 
ভেতরে ঢ্কেও তার সাড়া পেলাম না। আশ্চর্য, লোকটা একা থাকে নাক? অন্য 
কেউ থাকলে 'নশ্য়ই সাড়া দিতো । সাড়া না পেয়ে ঘরে উুকলাম । 

িবণ দেওয়ালে ভ্যান গগ্ের ওয়াল পেইণ্টিংং শেলফে টেলিভিশন সেট, 
টোবলে অধ*সমাণ্ত স্কচের বোতল আর একটা ফরাসাঁ প্তুল। এসব কোন কিছুই 
আকর্ষন করতে পারল না তখন; আমার তখন একমাঘ লক্ষ্য গডি“। তাকে 

পাওয়ার জন্যে আম এবার মাঁরয়া হয়ে ঘরের আলোটা জবালতেই তার শরখরটা ভেসে 
উঠলো আমার চোখের সামনে । 

ওকে? কে ওই লোকটা? গার্ড নাক? জোস গার্ড! কিন্ত আমার 
দিকে ওভাবে কেন সে তাঁকয়ে আছে? নিশ্চল তার দেহ, যেন একটা পাথরের 
স্ট্যাচু । গ্ছির চোখে আমাকে সেকি নিরীক্ষণ করছে র্্যাকমেলারের চোখ দিয়ে, 
অন্মমান করার চেষ্টা করছে, আঁম তার দাবীর টাকাটা ঠিক এনেছি কিনা কিজ্ঞ 
তার খুব কাছে যেতেই ব্যাপারটা কেমন ষেন ধোঁয়াটে বলে মনে হলো আমার । 
গযব কাছ থেকে এবার ভালো করে দেখতে গিয়ে আমার টনক নড়লো, আসল ছাঁবটা 
আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো হঠাৎ । বে'চেনেই গার্ভ। মৃতসে! মরা 
মাছের ত্বো তার ঘোলাটে চোখ দুটো |. সে চোখে রাশি রাশি ভ়। মনেহর 
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মৃত্যুর আগে সে তার আততায়ীকে দেখে প্রচপ্ডভাবে ভয় পেয়ে থাকবে, যা মৃত্যুর 
পরেও সেই চিছুটা রয়ে গেছে তার চোখে মূখে | তার হাত দুটো এালয়ে পড়েছে 
চ্রোরের ওপর ৷ রন্তে লাল তার নীল শার্ট আর নোংরা ধূসর জ্যাকেট । চাপ চাপ 
অনেক রন্ত জমে আছে পায়ের ওপর ৷ 

মুখটা খোলা, ঠোট ঝূলছে। দেখা যাচ্ছে তার হলংদ রঙের ই“দর়ের মতো 
দাঁতগ্ুলো। তার ম:খের ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ঘৃণা ও ভয়ের এক সংমিশ্রণের চিহ ৷ 
থমকে দাঁ'ড়য়ে পড়লাম সেই ভয়ঙ্কর দশ্য দেখে । আমার চলার শান্ত যেন আমি 
হারিয়ে ফেলোছ, মনে হলো কেউ যেন পেরেক দিয়ে আমার পা দুটো এ'টে দিয়েছে 
মেষোর সঙ্গে নড়বার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলোছ । অসম্ভব কাঁপছে আমার শরীর । 
যে কোন মুহূর্তে আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারি । হঠাৎ ফোনটা বেজে 
উঠলো, আর ঠিক তখাঁন আমার জ্ঞান লোপ পাবার মতো অবস্থা হলো । ফোনটা 
অনেকক্ষণ বেজে বেজে শেষে বন্ধ হয়ে গেলো । আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে সম্মত 
হলাম । গাঁড'র পাঁরণাতর কথা উপলাব্ধ করতে চেষ্টা করলাম। 

গাঁডকে হত্যা করা হয়েছে । ধারালো ছর কিংবা 'িভলভার দিয়ে । গাঁড 
নিশ্চয়ই তার সেই আততায়শকে ব্যাকমেল করতে চেয়েছিল, তাই সে প্রতিশোধ 
নিয়ে পালিয়েছে । কথাটা মনে হতেই সেই ফিজ্মগ্ছলোর কথা মনে পড়ে গেলো 
আমার । সেগুলো কোথায় 2 সেগুলোর মধ্যে লি'ডার ফটোটা যাঁদ থাকে, তবে 
সেটা প্যালশের হাতে চলে যাবে । আমার ভাঁবধ্যং তখন জমাট কালো এক অন্ধকারে 
ভবে যাবে। শংধ্য তাই নয় এ্রাীফজ্ম এর জীবন্ত নারী, অর্থাৎ 'লিপ্ডাকে সনান্ত 
করার জন্যে পলিশ এই এস্টেটের প্রতিটি দম্পতির বাড়তে হানা দেবে গাঁড হত্যার 
সূত্র খখজে বার করার জন্য । ওদিকে ক্লীডেন আমাকে এদিকে আসতে দেখেছে, 
প্াীলশের কাছে সাক্ষা 'দিতে গিয়ে সে তার সন্দেহের আঙ্গ;ল তুলে ধরবে আমার 
দিকে, অবশাই ! 

[মিঃ ক্লীডেন? তাকেও তো এদিক থেকে যেতে দেখোছিলাম আম । তবে কি 

গড'র হত্যাকারী সে? তার স্মরণ চোর! স্ীর সম্মান রক্ষা করতেই কি 
গার্ডিকে হত্যা করলো সে? যাই হোক আমার টিস্তা এখন 'লিস্ডার জন্যে । ব্লাডেন 
নিশ্চই 'লিপ্ডার ফিজ্মটা নিতে যাবে না, তাহলে সেটা এখনো এখানেই থাকবে 
হয়তো । মরিয়া হয়ে আম সেই ফিল্মটার খোঁজ করলাম অনেক । কিম্ত; কোন 
হদিসই পেলাম না সেটার । 

হঠাং দরজায় করঘাতের শব্দ শ্যনতে পেলাম, চমকে উঠলাম ৷ নারা কণ্ঠের 
গ্বর, সেই স্বরে ছিলো কামনা লালসার হীঙ্গত । এতো রাতে গার্ডকে ডাকতে 
আসবে কেন সে? তবে 'কি এই নারীর সঙ্গে তার কোন অবৈধ সম্পক ছিলো ? 
মরূকগে, গার্ডর সঙ্গে তার যে সম্পক'ই থাকুক না কেন, আমার তাতে ক ? 

৫৫ 



তার্াড়া গা এখন মৃত। মেয়োট ভার মত প্রোগককে দেখামান নিশ্চয়ই তার 
আততায়ীর সন্ধান করতে গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে। তাহলেই সর্বনাশ । 
কথাটা মনে হতেই নিজের 'বিপদের কথা অনুমান করে সত'ক হতে হলো আমাকে ৷ 
আমার রন্ত তখন হিম হওয়ার মতো অবস্থা । দত পারে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে 
একটা পর্দার পাশে নিজেকে আড়াল করে তাকিয়ে রইলাম গার্ড'র বসবার ঘরের 
পদকে । সেই সঙ্গে তৎপর হলাম 'পিম্তলটা সামনের দিকে উ*চয়ে ধরে রেখে । আম 
তখন "সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, যে কেউ আমার সামনে আসক না কেন, আম তাকে 
শ্তলের গলিতে খতম করে ফেলবো ; কারণ এটা করা আমার একান্ত দরকার, 
হয়তো আমায় সেই কাজে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাবে, তবে আমি যে এখানে 
এসোছলাম, তার প্রমাণ আমি নিশ্চিছ করে যেতে পারবো, আমার লাভ এখানেই । 

পাশের ঘর থেকে দেখলাম, একটি মাহলা গঁডি“র ঘরে এসে ঢুকলো, কালো 
কোটে ঢাকা তার দেহ। মত গা্ডকে দেখামান্ত আর্তনাদ করে উঠলো সে, হান্ন 

ঈশ্বর ! গার্ড খান হয়েছে? একি সর্বনেশে ব্যাপার ! পাগলের প্রলাপ বকতে 

বকতে ছ্টে বোরয়ে যায় ঘর থেকে মেয়েটি । পরার আড়াল থেকে বোরয়ে আমিও 

তাকে অনসরণ করার অন্যে ছ;ুটতে শঃর; করলাম । মেয়েটি বোধহয় পনীলশকে 

খবর দিতে যাচ্ছে । ছনটছিল সে, মুখে বিড়বিড় করে বকছিল, হ্যা খুন! ১৮৯, 

টুষ্ট এঁভানউতে খনন হয়েছে একজন । আপনারা এখদুনি চলে আসন | গর্ডির 

ফোন থেকে পলকে ফোন করতে শঃনলাম দূর থেকে । ল'বি থেকে তার ভয়াত 

কণ্ঠগ্বর শুনতে পেলাম ৷ থমকে দাঁড়য়ে পড়লাম সেই মুহূর্তে । হা], মেয়েটি 

গর্ডর ঘাড় ছেড়ে না যাওয়া পর্যস্ত আমি সেখান থেকে নড়াঁছ না, মনে মনে 'ঠিক 
করে ফেললাম । মেয়েটি গাঁড'র বাড়ি থেকে চলে যাওরা মানব বাইরে বের;বার 

দরজার দিকে ছ্টে গেলম । চলে আসার আগে পকেট থেকে রুমাল বার করে 

দরজার হাতলটা ভালো করে মুছে ফেললাম, যাতে প্ীলশ এসে আমার হাতের ছাপ 

না আধবস্কার করতে পারে সেখান থেকে । 

তারপর রাস্তার নেমেই দৌড় । রদ্দ্ধশবাসে ছে আমার বাড়তে এসে ঢুকলাম । 

তালা খুলে ঘরে ঢূকেই দরজা বদ্ধ করে 'দিলাম ভেতর থেকে । জানলা খুলে 

একবার দেখে গনলাম, বাইরে কেউ আমাকে দেখতে পারনি তো! না, তেমন 

সদ্দেহজনক কাউকে চোখে পড়লো না আমার ৷ দরজা বন্ধ করার কিছক্ষেণ পরেই 
শুনতে পেলাম সাইরেনের শব্দ । আমার শয়নকক্ষের ঘোলা জানলা 'দিয়ে প্নালশ 

পেলের লাল আলো দেখতে পেলাম । প্রচণ্ড গতিতে নেটা ছ;টে চলেছে ছুস্ট 

গঁভীনউ-য়ের দিকে । 

চে 
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রাত তখন অনেক । কিম্ত; ঘ/ম তথন আমার মাথায় । চুপচাপ বসে থাকলে 

চলবে না আমার এখন করণীয় ক হতে পারে; চেয়ারে বসে বসে ভাবতে শহর, 

করলাম । পদীলশ যাঁদ ওয়েলকাম স্টোরে সেব সব দশ্যগলোর 'ফল্ম হাতে পায়, 

তাহলে আম লিণ্ডা, মার্ক ও ম্যাবেল ব্লপডেন, ফ্ল্যাৎ্ক ও শেলী ল্যাটমার, তাছাড়া 
অন্য আরো অনেক চোর দম্পতণ পদে পড়তে পারে । আমাদের সকল স্বামীকেই 
প্যালশ সন্দেহ করতে পারে, আমাদের স্্পদের সম্মান বাঁচানোর জনো গঁড'কে 

হত্যা করোছ। তাই আমার এখন প্রথম কাজ হবে মাক ক্রীডেনের মুখ বন্ধ করা । 

গাঁড'র বাড়তে যাওয়ার পথে সে আমাকে দেখতে পায় ; অবশ্য আমিও তাকে দেখি 

ইন্ট এাঁভানিউয়েয় গদক থেকে ফিরে আসতে । আমরা এখন দ;জন দুজনের কাছে 
সন্দেহের পান্ধ। অতএব প্যালশের সন্দেহের হাত থেকে নিজেদেরকে এড়ানোর 

জনয আমাদের মধ্যে একটা অলাখত চুণ্ত হওয়া উাচত এইভাবে যে, আজ রাত 
ন'টাথেকে দশটার মধ্যে কেউ কাউকে গা্ড'র বাঁড়র সীমানায় দেখতে পাই নি। 

[রর সভারটা তুলে 'নিয়ে. ব্রশডনের ফোন নাচ্বার ডায়াল করলাম । তার বাবা 
ফোন ধরে মাক" ক্লীডেনকে লাইনটা দেয় একটু পরে। 

হ্যালো স্টেভ !, 
“মঃ ক্লীডেন, আমার কথাগঠলো খাব মন 'দয়ে শুনযন” আমি তাকে বললাম, 

আমার কাছে খবর আছে আপনার স্ত্রী ওরেলকাম স্টোর থেকে নিয়ামতভাবে চুরি 
করে যাচ্ছে। আমার স্তগও সেই কাজ করেছে । আমাকে র্লযাকমেল করা হয়েছে । 
আমার সন্দেহ, আপনাকেও তাই করা হয়েছে । আজ রাতে গার্ডকে তার দাবার 
টাকা 'দিতে যাই। সেখানে নিহত অবস্থায় তাকে দেখতে পাই । আম আপনাকে 
ইন্ট শঁভানউতে দেখতে পাই, গর্ডির বাঁড় সেখানেই, আপানও দেখেছেন আমাকে । 
প্যালশশ তদন্ত হবে। তাই আম বাল 'ক জানেন, মনে করুন আজ রাতে আমরা 
কেউ কাউকে দৌখ নি)” . 

দশর্ঘ ?বরাঁতির পর ব্রডেনকে বলতে শোনা বার, 'কথাটা মন্দ বলেন 'নি আপান। 

আপাঁন আমাকে দেখেন 'ন'"আর আঁমও আপনাকে দোথাঁন "ঠিক আছে ?, 
হা 
“ঠক আছে, তাই হযে।, 

৭. 



রাঁসভারটা নামিয়ে রাখলাম । বশবাস করতে মন চার না যে এতো সহজে 
ব্যাপারটা ক করে মিটে গেলো! এবারে 'লপ্ডা। তার ব্যাপারটা এতোই জটিল 
যে, ফোনে তার সমাধান সম্ভব নয়। তার কাছে হাঁজর হতে হবে যাঁদও তার 
সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই । তব্ যেতে হবে একবার । 

ল্মসিলার বাঙলোয় হাঁটা পথে যেতে গিয়ে আবার শুনতে পেলাম প্যালশা 

সাইরেনের শব্দ, ইঙ্ট এভাঁনউ-য়ের দিকে শব্দটা দ্লুত এঁগরে যাচ্ছে । তারপরেই 
আর একটা প:লশের গাঁড়, সঙ্গে গ্যাম্বুলেন্স ৷ 

কলিংবেল টেপার অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে দিলো ল:সিলা । 
'আঃ স্টেভ,। লযীসলা উৎফুল্ল হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো, “'আপাঁন তাহলে শুভ 

সংবাদটা দিতে এসেছেন "নাকি আপনি ? 
“কোন শুভ সংবাদ নয় ।, 
বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো সে আমাকে । সেখানে সেই একই ভাবে 

সোফার ওপর ঠা বসোঁছল 'লিপ্ডা । 
আপনারা দঃজনে মন খুলে কথা বলদন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললো 

লঃসিলা, “আম যাই, আমার অনেক কাজ আছে 1, 
ণক্তয যাওয়া তার হলো না, 'গলিপ্ডা তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'আ'ম তোমাকে 

থাকতে বলছি। আমার ব্যাপারে তোমার মধ্যস্থতা আমার একান্ত কাম্য 1? 
'সাঁত্য 2 একটা চেয়ারে আসন গ্রহন করে একটা সিগারেট ধরালো ল্যাঁসলা । 
গার্ডর বাড়তে যাওয়া, সেখানে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া, সংক্ষেপে 

সে সবের বর্ণনা দিয়ে বললাম আমি, গার্ড যাঁদ 'ফিলম ও তার নেগোঁটিভগলো 
তার বাড়তে রেখে থাকে প্যীলশ সেগুলো উদ্ধার করবে, আর তখনি আমরা 
সাঁত্যকারের ঝামেলার জাঁড়রে পড়বো । কথা বলছিলাম 'লশ্ডার সঙ্গে । তার 
মুখের রং পাঞজ্টাতে থাকে ধারে ধারে । 

'যাইহোক, টাকাটা তোমাকে তাহলে দিতে হলো না শেষ পর্যস্ত।, বললো 
লিপ্ডা। তারপর হঠাৎ 'হাস্টির়া রোগিণীর মতো চিৎকার করে উঠলো সে, ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা করছি পর জদ্মে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে যেন না হয়! 

লাঁসিলার দিকে ফিরে বলে সে, লস, আমাকে সাছাম্য কর। বলো, আমরা 
এখন কি করবো?” 

[সগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিলো ল্যাসল্লা, তুমি তো ডিভোস চাও, 
চাও না'? ২ 

পৃনশ্চয়ই 1! 

'ভালো কথা, তাহলে এর সহজ উপায় কি? 
আমার দিকে 'ফিরে সে এবার আমাকে বললো, 'আমার ধারণা, 'িপ্ডিকে আপাঁন 
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ডিভেস দিয়ে দেবেন, দেবেন না ?, 
প্রস্তাবটা যেন আমাকে এক অপার ম্টান্তর স্বাদ পাইয়ে দিলো ৷ 'িম্ডার হাত 
থেকে এতো সহজে যের়েহাই পাওয়া যাওয়া যাবে এছিলো আমার ধারণার বাইয়ে । 
দীঘ তন বছরে সে আমাকে সখের চেয়ে যন্ঘ্রণাই দয়েছে বোঁশ, আর মন্দণা ভোগ 
করতে করতে হাফিয়ে উঠেছিলাম আম। তাই লাসিলার মাধ্যমে 'লস্ডার 
ডিভোর্সের প্রস্তাবটা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে রাজ হয়ে গেলাম ৷ “হা? দেবো, 
নিশ্চয়ই দেবো 1, 

তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। এখান আমরা ডালাসের দিকে রওনা হয়ে 
যাচ্ছি। 'লিশ্ডির মা'র অপারেশন হওয়ার যে গজ্প আপান ফেদে বসেছেন তাতে 
সে সত্য সাঁতা তার মার কাছে ফিয়ে গেলে কেউ টেরই পাবে না, আপনাদের মধ্যে 
ডিভেণেস হরে গেছে। তারপর লিন্ডার দিকে ফিরে সে তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'আম 

নিশ্চিত জান, তোমার মা ঠিক বুঝতে পারবেন ।, 
িপ্ডা কাঁদতে শুর করলো । ছনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে সে, “ওঃ 'প্রিরতমা 

লাস তোমাকে ছাড়া আম থাকবো ফি করে, বলে দাও তুমি । 

এখন থেকেই লাসিলা তার আপনজন হয়ে উঠেছে, 'লিস্ডার কথার ভাঁঙ্গমা তাই 
যেন বলে 'পচ্ছে আম তার কেউ নই এখন আর, অতাতে কেউ ছিলাম বলেও মনে 
করেনাসে। ভালোই হলো, এ রকম স্ীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে 'বচ্ছেদই ভালো 
বলে মনে হলো আমার ! 

পার্স থেকে গাঁড'কে দেওয়ার জন্যে তিন হাজার ডলারের মধ্যে দ;' হাজার 

ডলারের বিল 'িপ্ডার জনো টোবিলের ওপর রেখে দিরে ল্যাসলাকে বললাম, “সাঁত্যই 
আজ রানেই চলে ঘাচ্ছেন আপনারা £ 

হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধোই আময়া আমাদের পথ ধরবো ।” 
পলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ।” 
হুযাঁ, অবশ্য করবে, শীলপ্ডা 'িদু;পের স:রে বলে পযরহষরা মেয়েদের 'বিরন্ত তো 

করবেই । আমার কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয় । আপান বরং আপনার সমস্যা 
সমাধান করার চেষ্টা করুন, 

. ল্যাসলার দিকে শ্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর 'লিপ্ডার 
দিকে না ফিরেই ঘর থেকে বোররে রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে শর; করলাম আমার 

বাঁড়র উদ্দেশে । বাড়ি ফিয়ে এসে প্রথমেই ফোন করলাম জিনকে । 
গ্রতো তাড়াতাড়ি উত্তর 'দিলো সে, মনে হলো, আমার ফোনের জন্যে অধায় 

আগ্রহে অপেক্ষা করাছল । 
“আমাল কাছে চলে এসো । ১১৯০; ওয়েস্টসাইভ, টপ ফ্লোর । 
“কুঁড়ি 'মানটের মধ্যে আসাছ । 
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জিনের আহবানে সাড়া দিতে যাওলার আগে আমার পিশ্তলটা ডেস্কের ভেতর 
থেকে বের করলাম ; চ্যান্ডলার আমাকে সেটা ব্যবহার করতে দিয়েছে, কেনই বা 
অবাবস্থুত অবস্থায় ফেলে রাখতে যাবো । সেটা হোলস্টারের ভেতরে পরতে গিয়ে 
তার মধ্যে থেকে বারদের গদ্ধ বোরয়ে এসে আমার নাকে লাগলো । আমার 
ঘ্রাণশান্ত অত্যন্ত প্রবল । লাল বারেলটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই পোড়া বারদের 
গঙ্ধ পেলাম । বুঝতে পারলাম, এটা থেকে একটু আগে গুলি ছোঁড়া হয়েছে । বেশ 
কিছক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে ম্যাগাজিন সরিরে দিয়ে দেখলাম, সেখানে 
কেবল পাঁচটা কাজ রয়েছে, ছ'টার পারবতে। 

স্থছর হয়ে দাড়য়ে রইলাম দিছ?ক্ষণ, একটা শৈত্য প্রবাহ বয়ে গেলো যেন আমার 
লারা দেহের ওপর 'দিয়ে। পিস্তল থেকে গলি ছেখাড়া হয়েছে । তবে, তবে কি 
গর্ডর অপরিস্কার, নোংরা বসবার ঘরে ছ'নদ্বর কার্তুজটা পড়ে আছে তাহলে ? 

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে জিন তার এ্যাপাটমেপ্টের দরজা থলে দিলো । 
তার পরনে ছিলো লাল রঙের পারজামা স্যুট আর পারে এমন্রয়ডারণ করা লিপার। 
আমার কাছে অপব দেখাচ্ছিল সে। 

একটা বড় বেশ সাজানো গোছানো ঘরের মধ্যে গেলাম, আমার পাশে এসে 
দাঁড়ালো জিন । 

থিদব ঝামেলা, তাই না স্টেভ 2 ঘরের দরজা বম্থ করে এলো সে। 
বিলাছ, তার 'দিকে গভীর আয়ত চোখ তুলে বললাম, 'তোমার কাছে আসা 

আমার উচিং হয়নি, জানি আন, তব; আসতে হলো £ আম আমার পেটে কথা 
রাখতে পারাঁছ না। ভাবলাম, এই মহরতে তুমি আমার একান্ত আপনজন; আমার 
ভালে।বাসার মানুষ ; হ্যাঁ, কেবল তোমাকেই বলা যার ।” 

“এসো বসে বসেই বলো ।, 

জন." লিপ্ডা ডিভোর্স চাইছে ।, 
আমি দ:2খত স্টেভ, আমার কাছ থেকে প্রায় এক গজ দূরে সরে গিয়ে বসলো 

সে, 'আরো কিছ 7. ূ 
একটা চেয়ারে বসে আম. তাকে আজ সম্ধ্য? থেকে £ি ক ঘটেছে সব খুলে 

বললাম, সব শেষে আমার পিশলের একটা কার্তৃ্জ বাবহারের ঘটনার কথা উল্লেখ 
করে বললাম, আমার সন্দেহ, কেউ আমার পিস্তল চুরি করে গাঁডকে হত্যা করে 
থাকবে । তাহলেই বোঝো, কি রকম ছালে আমি জড়িয়ে পড়েছি । সাত্যই আগ 
ফে'সে গোঁছ জিন, দারণভাবে |! 



“কিস্তঃ গাঁড যে প্রকৃত গ্দালাবদ্ধ হয়েছে, তা তো তুমি জানো না, সে তো 
ছ)রিবিদ্ধ হয়েও মারা যেতে পারে ।, 

'আমার পিস্তল ব্যবহার করা হয়েছে, এটাই তো বড় প্রমাণ জিন 1, 
'হ"*1' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিন বলে, ধরে নেওয়া যাক, তোমার পিস্তলের 

গুলিতেই খন হয়েছে সে ।" তার শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর আমার মনে গেথে গেলো । 
সেই সঙ্গে একটা অশভ সম্ভাবনায় কথা ভেবে চমকে উঠলাম । আমার মনের 
প্রতিক্রিয়া টের পেয়ে জিন তার কথার মোড় ঘ্যাঁরয়ে আবার বললো, 'আমাদের কাছে 
যে সব খবর এসেছে, সেই নীরিখে ব্যাপারটা পধণলোচনা করে দেখা যাক। 
ওয়ালীর 'রিপো" মতো ল্যাটিমার ও ব্রশডেনকে আমরা অনায়াসে সশ্দেহ করতে 
পারি, দ;জনেরই মোটিভ এক--কি করে গর্ডি'র ব্লযাকমেলের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায় । ল্যাটিমারকে তোমার বাঁড়র কাছে দেখতে পেয়োছিলে, আর এও 
তুমি বলছে, তোমার বাঁড়র সামনের দরজা খোলা ছিলো । ধরো তুম যখন 'িশ্ডার 
সঙ্গে কথা বলায় জন্যে ল্যাসলার বাঙলোর যাও, তখন ল্যাটমার তোমার বাড়িতে 
চকে তোমার পিস্তলটা সংগ্রহ করে সোজা গাঁডর বাড়তে চলে যায়। সেখানে 
তাকে একা পেয়ে তোমার পিস্তলের একটা কার্তুজ খরচ করে থাকবে তাকে হত্যা 
করার জন্যে। সে কাজে সফল হওয়ার পর সে আবার তোমার বাড়তে ফিরে এসে 
পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সরে পড়ে । অন্নরূপভাবে ব্রখডেনও হত্যা করতে 
পারে গর্ডকে তোমার পিস্তল 'দয়ে ।; 

হ্যাঁ, তা হতে পারে, কিন্ত; পলিশ ক সেটা ি*্বাস করবে ? 
নীরবে বসে রইলো জিন, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বললো সে, 'স্টেভ, তোমার 

পিস্তলটা হাঁরয়ে গেছে ।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো সে, না তোমার গাড়ি থেকে 
চার গেছে ।, 

এটা তো আমার মাথার আসোন ।! 
পপস্তলটা আমাকে দাও,* জিন বলল, “ওটা ফেলার ব্যবচ্থা আম করবো ।, 
না, তোমার এখানে আসাটাই আমার ভুল হরেছে। আশা করোছলাম, আমার 

এই দঃঃসময়ে জনের কাছ থেকে একটু ভালবাসা পাবো, পাবো সহাননভুঁতি কিস্ত; 
এাঁড়য়ে যাচ্ছে সেই দিকটা সে। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম তার কাছ থেকে ফিরে 
আসরে জন্যে । “ওটা আমাকেই ফেলতে দাও ।” রা 

মৃদু হেসে বললো 'জিন, “ঠক আছে । 'তোমরা প্নর্ষরা সবাই সমান, সবাই 
শান্সক হতে চাও ।? 

'না, আমি নারক হতে চাই না জিন, আমি তোমাকে ফিছ: বলতে চাই”? 
পশ্তলটা টেবিলের ওপর রেখে আরো পিছ বলতে যাচ্ছিলাম । 

'দয়া করে এখন নয়, বাধা 'দিয়ে জিন বলে, “এ পিশ্তলটার একটা গতি করি, 
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তারপর । এখন তুমি বাড় যাও ।, 
সে আমাকে দরজা পর্যস্ত এঁগয়ে দিতে এলো । ধন্যবাদ" বললাম, “এই 

ঝামেলাটা মিটলে, তোমার আর আমার ব্যাপারে কথা বলতে আম ভগষণ আগ্রহী । 

'এক সমর একটা কাজই করা উঁচং স্টেভ, এক সঙ্গে কখনোই দ?টো কাজ সারতে 
যাওয়া উচিৎ নর, শান্তভাবে কথাগুলো বলে তেমাঁন ধীরে ধারে দরজাটা বদ্ধ করে 

দিলো 'জন। 
এলিভেটারে পা রেখে নধচে লাঁবতে নামতে 'গিয়ে আমি ভাঁব আমার এখন খ'ব 

ইচ্ছে হচ্ছে জিনকে বাল আম তোমাকে ভালোবাস জন, আম তোমাকে একান্তে 
কাছে পেতে চাই, একেবারে নিজের করে। আমার ডাকে তুমি কি সাড়া দেবে না? 
তবে সে ঠিকই বলেছে। এখন সেই সময় নয়। আমার চিন্তা আম আমার 
পরবতণ পদক্ষেপের দিকে বইয়ে দিলাম । বাঁড় ফেরার পথে 'ঠিক করলাম, আজ 
রাতে আর প্যীলিশের কাছে যাবো না। বরং কাল সকালে আমার পিস্তল হারানোর 
ব্যাপারে প্যাীলশের কাছে রিপোর্ট করলেই চলবে । 'ক্রিডেন যতক্ষণ তার ম:খ বদ্ধ 
করে রাখবে, লিশ্ডা চোর, তার প্রমাণ স্বরূপ সেই ফিলমটা যতক্ষণ না পাওয়া 
যাবে, এমন কি ঘটনাচক্রে যাঁদ 'পিস্তলটায় সন্ধানও পাওয়া যায় এবং সেই পিস্তল দিয়ে 
গার্ডকে যে হত্যা করা হয়েছে সেটাও মাঁদ প্রমাণিত হয়, তা সত্বেও এমন অস্পন্ট 
প্রমাণের ওপর ভীন্ত করে কোন জদরীই আমাকে দোষাঁ সাব্যস্ত করতে পারবে না। 

[কিন্তু সেটা খ্ব সহজে কাষ“করশ করা সন্তব হলো না। আমার গ্যারাজের 
দরজার সামনে যেতেই দেখলাম একটা পুলিশের গাঁড় পাক করা রয়েছে অদ্রে। 

দৃশ্যটা দেখে আমার বক কেপে উঠলো--এক অজানা ভয়ে, আতঙ্কে । সেই 
প্যালশ কার থেকে এক বাঁলম্ঠ চেহারার লোক নেমে এলো-_সে হলো সঙ্জেণ্ট 

ল্ ব্রেনার ৷ 

ধমঃ ম্যানসন ? 
ঘরে দাঁড়ালাম । “হ্যালো সার্জেন্ট ।, 
আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে । 

ধনশ্চরই ! গাড়িটা শ্যারাজ করে আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো । 

সেখানেই কথা হবে আমাদের । 

গাড়িটা গ্যারাজ করার সমর ভয় কাটিয়ে উঠে নিজেকে শন্ত করার চেম্টা করলাম । 

তারপর আমরা দ-জন বসবার ঘরে কে আলোটা জেলে দিলাম । 
সাজেস্ট তার চঞ্চল চোখ দিয়ে আমার বসবার ঘরটা কাঁটা বাছার মতো একবার 

চারাঁদক দেখে নিয়ে স্থির চোখে তাকালো আমার 'দিকে । মিঃ ম্যানসন। আপনার 

একটা পরেশ্ট থারটি এইট অটোমেটিক আছে, বার লম্বর ৪৫৫৫, পারামট 

নদ্যয় ৭৫৮৬০ ? 
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'সাজেন্ট, আমার একটা অটোমেটিক আছে বটে, তবে সেটার কি নম্বর তাতো 
জানিনা ।, 

“তা সেটা এখন কোথায় আছে জানতে পারি” 
“আমার গাড়ির গ্লোভ কম্পাটমেন্টে 1? 
“আমি ওটা দেখতে চাই ।ঃ 
আপনার সা ওয়ারেন্ট আছে ? ধজজ্দেস করলাম 
মাথা নাড়লো সে, 'না, তবে সেটা পেতে পারি।, 
'আমাকে ব্যাপারটা খ্মলে বল্দন, তবেই আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা 

করবো । আপনার মতো সাজেণ্টের মখ থেকে বড় বড় কথা আমি আশা করি না। 
সে আমাকে তীক্ষ দাঁন্টতে নিরীক্ষণ করে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা 

ছোট্ট 'জনিস বার করে আমার ডেস্কের ওপর মেলে ধরলো । সেটা একটা 
কাতুজের খোল । 

মুখে ভাবলেশহান ভাবটা ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'তাতে 1ক হয়েছে ? 
জোস গঁডর নাম শ্যনেছেন ?' 
ওয়েলকাম স্টোরের ম্যানেজার সে ।, | 
তাকে কেউ পিস্তলের গ;লিতে হত্যা করেছে। আর ওটাই সেই কাতুজের 

খোল। এই খোলটা আপনার 'পন্তলের একটা কার্তুজের ।, 
কারতৃজের খোলটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করতে গিয়ে বললাম, 'এটাই প্রমাণ 2 

আম জিন্দেস করলাম । 

হন? 
তার মানে আপাঁন বলতে চাইছেন, আই তাকে খান করেছি? 
ব্যাপারটা তো সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে । তবে গার্ডকে খন করে আপান অনেকেরই 

উপকার করেছেন মিঃ ম্যানসন। টোপ ফেলা তার ই'দ;র মুখে ধৃত" হাঁস ফুটে 
উঠতে দেখা গেলো, 'আমি বলি দি, এখনো করে না থাকলে, আপনার 'পিশ্তলটা 
ফেলে দিয়ে আসুন কোথাও । তারপর প7লিশের কাছে রিপোর্ট করন, আপনার 
পিস্তলটা চুরি গেছে ।, 

শকন্তঃ সাজেস্ট, এর থেকে 'ি করে আপনার মনে হলো যে, আমি তাকে গাল 
করেছি? | 

এ [তুণ্জের খোলটা থেকে । এটা সবেমাত্র আজই আপনার নামে ইস করা? 
হয়।' তাতেও এখনো মনে হয় না, আমিই তাকে খন করেছি । 

“সে কথা বিচারপতিকে বলবেন ।* দরজার 'দিকে নজর রেখে সাজেস্ট বললো, 
মনে রাখবেন, লেফটেনাণ্ট গোল্ডস্টেইন এই কেসটা নিয়েছেন। আরো খোঁজখবর 
নিতে আপনার কাছে আসতে পারেন তিনি। আপান যেমন ক্যান্সার ভালোবাসেন, 
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ক তেমনি আমাকেও ভালোবাসেন 'তানি। 
“তবও বললো আম তাকে খুন কারান ॥ 
“বেশ তো লেফটেন্যাপ্ট গোজ্ডস্টেইনকে পারেন তো এইভাবে সম্ভষ্ট করবেন 1 
দরজার 'দিকে তাকে এাঁগয়ে যেতে দেখে আমি তাকে ডাকলাম, “সাজেন্ট |, 

আমার 'দিকে তাকালো সে। 
“আপাঁন একটা 'বিবৃতি 'দিয়েছেন । আমি সেটার উল্লেখ করাছ £ 'সেই জলুমবাজ 

লোকটাকে হত্যা করে আপাঁন তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছেন।' তাহলে 
আমার মতো আপানিও কি এ কেসের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েছেন, পড়েন নি ?, 

মঃ ম্যানসন, বোঁশ স্মাট" হওয়ার চেষ্টা করবেন না। কথায় আছে, আতি 
চালাকণর গলায় দাঁড়! আমি আপনাকে আবার মনে কাঁরয়ে দিচ্ছি, আপনার কেসটা 

গোল্ডস্টেইন নিজের হাতে নিয়েছেন । আপাঁন বিপাকে পড়তে পারেন ।, আমাকে 
সতক' করে 'দয়ে দার নিলো সে। 

সে চলে যাওয়ার পর কার্তুজের খোলটা হাতে নিয়ে পরাঁক্ষা করবার সমর ভাবি, 
ওয়েবার আমাকে বলোঁছল, ব্রেনার তার স্ত্রী ব্যাপারে ভষণ জেদ । তার স্মীও 

'কি চাঁরর দায়ে অভিযুক্ত? আর গাঁড কি তাকেও ব্যাকমেল করাছিল ? 
তারপর লেফটেনাণ্ট গোল্ডস্টেইনের কথা চিন্তা করলাম । সেই ফিল্মগুলোর 

সম্ধান যাঁদ সে পায়, তাহলে আমি সাত্য সাঁত্যই বিপাকে পড়বো, তবে আমার মতো 

অবন্থা ব্লীডেন, ল্যাটিমার এবং সম্ভবত ব্রেনারেরও হতে পারে । 
আমার মন তখন দার;ণ অশান্ত। এই মহরতে আম কামনা করাছলাম একটু 

সহান্ভূতি, একটু সাস্তনা। ত। আমি এখন পেতে পারি একমান্র জিনের কাছ 
থেকে । তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে খ্মবই ব্যগ্র হয়ে উঠলাম! 'রাঁসভারটা হাতে 
তুলে নিয়ে তার ফোন নাদ্বার ডারাল করলাম । কোন সাড়া পেলাম না। একটা 

1সগারেট ধারয়ে আধ ঘণ্টা পরে আবার তাকে ফোন করলাম । এবার সাড়া 
পেলাম, 'হ0, আবার কি হলো? দূরভাষে জিনের বিরীন্তকর কণ্ঠস্বর ভেসে 
আসে । 

গূজন আমি তোমাকে পাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে চেম্টা করছি" 
'এখন নর । কাল অফিসে কথা হবে।' তার কণ্ঠস্বরে ক্লাস্তর ছাপ। তুমি 

তো জানো, এই মানত আমি বাইরে থেকে ফিরছি । আমি ভীষণ ক্লাস্ত। ঠিক 

আছে, কাল তাহলে 1 ফোনটা ছেড়ে দের. সে! 

শুন্যে দ্াম্ট মেলে তাঁকয়ে থাঁক। আর একটা দীঘ' 'নঃস রা এাগয়ে 

আসছে । 
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কাফির কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার পরেই খবরের কাগজ 'বাঁল করা ছোকরাটা 
বাই সাইকেলে চেপে ক্যালিফোননি'য়া টাইমস দিয়ে গেলো । কাগজটা হাতে পেয়ে 
খণ্জতে থাকি গার্ড হত্যার খবর, তৃতীয় পচ্ঠায় ছাপানো হয়েছে সেই খবরটা । 
খবরে প্রকাশ, মিস ফ্রেডা হাওরাস তার মৃতদেহ প্রথম দেখতে পায়। পদলিশ তার 
কাছ থেকে খবর পেয়ে কাল রাতেই ছটে যায় ঘটনাস্থলে! লেফটেন্যা্ট 

গেজ্ডস্টেইন নিজে এই হত্যার রহস্যের তদন্ত করতে শর; করেছে । সে বলেছে, 
রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধো এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে থাকবো 

ফ্রেডা হাওয়াস 2 গাঁড“র একজন অন্তরঙ্গ বাষ্ধবণ ? মেয়োটি ?ক জানে, জোস, 
গাঁড' ব্রযাকমেলার ছিলো? ঘাঁড়র দিকে তাকালাম আটটা পনেরো । পীলশকে 
এবার পিস্তল হারানোর খবরটা জানাতে হবে। গ্যারেজ থেকে গাঁড় বার করে 
পলিশ স্টেশনের 'দিকে ছটলাম । থানাতে বসেছিল জ্যাক ফুযাৎকলিন। একবার 
বেপরোয়া ড্রাইীভংএর জনো ধরেছিল সে। মাঝ বয়স বয়স হবে তার। 
পদোলাতর আগে ট্রাঁফক প্যালশ ছিলো সে। আমাকে দেখা মান্ন তার চোয়াল 
শান হলো। 

স্যপ্রভাত সাজেপ্ট 1, 

আপন কি আমাদের সাহায্য পেতে চান 2 আমার পিশ্তলটা চুরি গেছে, 
1রপোর্ করতে চাই ?, 

আমার 'পশ্তলের পারমিটটা তাকে 'দিলাম । সেটা পরীক্ষা করে আমার 'দিকে 
তাকালো সে । তাহলে ?' 

কাল রাতে ঘরে ফেরার আগে আমার গাঁড়র প্লোভ কম্পারমেন্টে পিশ্ুলটা 
রেখোছিলাম । কিন্ত; কাজ সকালে খোঁজ করতে 'গিয়ে দৌখ সেটা উধাও ।” 

কানের ফাঁকে গধজে রাখা পেদ্সিলটা টেনে 'নিয়ে সার্জেণ্ট তার নোটবকে 
লিখতে শর করলো 'আপনার নাম আর ঠিকানা ? 

আমার নাম বলে ইস্টলেকের ঠিকানা বলতেই তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো । 
ইজ্টলেকে থাকেন আপানি 2 ্ 

হ্যাঁ, তাই তো বলাঁছি।” 

আপনার পয়েন্ট থারাঁট-এইট অটোমেটিকটা উধাও, সে ব্যাপারে পো করতে 
এসেছেন ? 

হু] ঠিক তাই! 
বসন ওখানে দেয়ালঘে"ষা একটা চেয়ার দোখিয়ে দিলো সে আমাকে! 

তারপর তাকে ইন্টারকমে লেফটেনাণ্ট গোজ্ডষ্টেইনের সঙ্গে কথা বলতে শনলাম। 
স্যার আমার কাছে একটা লোক এসেছে ইস্টলেকের বাসিন্দা সে। 'রিপোট 
করছে, তার পয়েন্ট থার্ট এইট অটোমেটিকটা চুর গেছে । 
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* 'সাজেন্ট, ও*কে ওপরে পাঠিয়ে দাও ।! 
একটা দয়জার দিকে আঙ্গুল দোঁথিরে ফ্ল্যাঙ্কলিন বলতাল, 'দোতলায় £ দ্বিতীয় 

দয়জা |, 
একটা ধূলো-মিন চেরারে বসোঁছল লেফটেন্যান্ট গোজ্ডচ্দেইন, ঘরটা ছোট' এবং 

ততোধিক নোংরা । এর আগে আম ও 'লিপ্ডা তাকে মাঝে মধ্যে কাস্ট ক্লাবে ব্রীজের 
আসরে দেখেছি, টপ ক্লাস ব্রীজ থেলোর়াড়। আঁববাঁহত। লোকে বলে, লোকটা 
নাকি প্যালশের কাজ আর ব্রীজ খেলা ছাড়া অন্য কিছ; চিন্তা করতে জানে না। 
চাল্পশের ওপর বয়েস, ঘন কালো চুল, ধূসর চোখ ও তশস্ক নাক। প্রখর ব.দ্ধিসম্পয 
প্যলিশের চঁফের পদ থেকে অবসর নিতে হতো । 

হাযালো, 'মিঃ ম্যানসন» জিজ্ঞেস করলো সে, 'আপনার পিস্তল হারানোর রিপোর্ট 
করতে এসেছেন? 

হা আমার একটু তাড়া আছে লেফটেনাণ্ট, আফসে যাওয়ার তাড়া । আম 
তাকে সংক্ষেপে বলি, ধমটফোর্ আৰ্রান্ত হওয়ার পর 'মিঃ চ্যাম্ডলার গতকালই 
পস্তলটা 'কানিয়ে এনে তাঁর লোক মারফৎ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন ছ”ট কাতু'জসহ 
এই দেখুন আমার পিস্তলের, পারমিট, গতকালই এটা আমার নামে ইস্য করা হয়। 
অফিস থেকে বেরুবার সময় 'পিশস্তলটা আম আমার গাঁড়র গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট রেখে 
দিই। 'কস্তু আজ সকালে আঁফসে গিয়ে দেখি 'পিস্তলটা উধাও ।, 

একটা পেন হাতে তুলে 'নিয়ে লেফটেন্যাণ্ট একটা কাগজের স'টের ওপর 'লিখতে 
উদ্যত হলো। বললো সে, “মঃ মানসন, আসন খোলাখীল আলোচনা করা থাক 
এবার গতকাল রাতে কটার সময় আপাঁন আঁফস থেকে বেরোন ? 

তা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ।' 

“সোজা বা'ড়ি গিয়েছিলেন ? 
“না, আমার স্তী তার এক বাদ্ধবার বাড়তে গিয়োছল। তাই রাতের নৈশভোজ 

সারতে একটা রেস্তোরাঁর কাটাতে হয় 'কিছচক্ষণ । সেখান থেকে যাই আমার স্ত্রণর 
সঙ্গে দেখা করার জন্যে তার বান্ধবী মিস বাওয়ারের বাঙলোয় । তবে স্ধর কাছে 
যাওয়ার আগে একবার আমার বাড়ি হয়ে যাই আমার স্ত্রীর কতগ্বলো চিঠি সেখান 
থেকে আনার জন্যে । চিঠিগ্রলো আমার স্ত্রীকে দিরে কিছঃক্ষণ গঞ্প গুজব কারি। 
সেও তার বান্ধবী মিস বাওয়ার গাড়িতে চড়ে ডালাসে চলে যাচ্ছিল তখন, কারণ 
আমার স্তর মা খুব অস্দুষ্থ সেখানে । তারপর বাড়িতে ফিরে আস আমি ।। 

গস বাওয়ারের বাঙলোর বাইরে আপানি. আপনার গাড়িটা ছেড়ে গিয়েছিলেন 
চাঁব না লাগিয়েই, এই তো? 

হয" ঃ ঠিক তাই 1... 

টার বাঁড় 'ফিরেছিলেন ?, 
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'মনে হয় ঠিক ন'টার আগে । গাড় গ্যারাজ করে ঘরে চলে যাই। তারপর 
আজ সকালে আম গাড় চাঁলয়ে যাই ইীস্পিরিয়াল হোটেলে সিগারেট কেনার জন্যে । 

গাঁড়টা ছেড়ে যাই... 
'লক না করেই? 'ভিজ্ঞেস করলো গোজ্ডস্টেইন। 
হ্যা, আফিসে এসে দেখি, 'পিস্তলটা নেই । 
'তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে মহূর্তে আপাঁন 'প্তলটা গ্লেভ কম্পাটণমেন্টে রাখেন 

তারপর থেকে যেখানেই গাঁড় রেখেছেন, তো সময়েই লক করেন 'নি, তাই তো? 
হাঁ লেফটেন্যান্ট, এটা আমার মস্ত বড় বোকামো । তবে আমার মাথায় তখন 

অনেক চিন্তা, গাঁড় লক করার চিস্তা মনেই আমার থাকার কথা নয় !' 

মাথা নাড়লো সে। 'আ'ম বুঝতে পারাছি। আপনার ম্যাগাজিন আবার 

এক বিশেষ ধরনের বটে। ঠিক আছে, তাহলে ঘটনাটা এইভাবে সাজানো যেতে 
পারে। আপান যখন রেস্তোরাঁর নৈজভোজ সারতে যান, তখন পিশ্তলটা চুরি 
হয়ে থাকবে। আপান যখন আপনার স্মীর সঙ্গে আলোচনারত ছিলেন, 
তখনো সেটা চুর হতে পারে । আবার আঙ্জ সকালে ইম্পারয়াল হোটেলে সিগারেট 
কিনতে যাওয়ার সময়েও সেটা কেউ চার কারে থাকতে পারে । আমার মের 

দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আি ঠিক ঠিক বলছি তো ? 
হাঁ ।ঃ 

চেয়ারে হেলান 'দিয়ে সে এবার মন্তব্য করে" চুর যাওয়া বন্দুক আমাদের ঝামেলায় 
ফেলে থাকে, জানেন 'মঃ ম্যানসন |, কলমটা সে তার আঙ্গঃলের ফাঁকে গধ্জে 
বললো তারপর, 'জোঁস গাঁড'র খনের ব্যাপারে আম তদস্ত করাছ। নিহত গাঁড' 
তো আপনার প্রাতবেশী । পরেশ্ট থাঁ্টএইট অটোমেটিক 'দয়ে তাকে গ:'লাবিদ্ধ 
করা হয়েছে । হঠাৎ তার ধূসর চেখের দান্ট চ্ির নিবদ্ধ হলো আমার মুখের 
ওপরে। এর অর্থ আম বাঁঝ, তাই আমি আমার ম;ঃথে যতোটা সম্ভব নিলি ভাব 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম । সে এবার সরাসার 'জিজ্ঞেস করলো, “গা্ডকে 
আপনি ঠিক কি রকম ভাবে চিনতেন 2 | 

'তার সঙ্গে আদৌ আমার কোন পরিচয় ছিলো না। তার স্টোরে আমি কখনো 

ধাই নি। মাত্র দুদিন আগে সে আমার আঁফসে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে । 
সেই প্রথম আমি তাকে দোখ। আমার ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপনের হার কতো সেটা 
জানতেই এসৌঁছল সে আমার আফিসে ।” 

“তাই বৃঝি 1, দীঘ* নীরবতার পর গোজ্ডস্ট্ইেন আবার মুখ খললো, “আমি 
ক বাল জানেন 'মিঃ ম্যানসন, যেহেতু আপাঁন.একটা পরেস্ট থার্টিএইট অটোমোঁটকের 
আঁধকার”, .আর সম্ভবতঃ সেই িন্তলের গ্যলিতেই গার্ড খুন হয়ে থাকবে তাই এখন 
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বলুন, গতকাল রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আপন?ক করছিলেন ?' 
আম বেশ বুঝতে পারছিলাম, লেফটেনাপ্টের সন্দেহের কথা; আর সেই ভয়েই 

বোধহয় আমার হাত দ;টো হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে শর করলো । তব; 
আমার মনের ভাবটা ধতটা সম্ভব প্রকাশ না করার চেষ্টা করলাম। 

'একছু আগে আপনাকে তো আমি সব খুলে বলোছি, সেটা কি যথেম্ট নয়? 
আটটা পনেরো নাগাদ মিস বাওয়ারের বাঙলোয় আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা 
বলছিলাম হয়তো প্রায় ন'টার সময় আমি আমার বাড়তে ফিরে আস । দেড়টা 
পর্যন্ত আমি আমার ঘরে বসে কাজ সার, তারপর ঘ:মোতে যাই ।! 

পথে অন্য আর কারোর সঙ্গে দেখা হয় নি আপনার ?' 
তার কথায় ব্রখডেনের কথা মনে পড়ে গেলো । তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল 

ঘাঁদ বাল, তাহলে ক্রডেনও নিশ্চয় পুলিশকে জানিয়ে দেবে । গতকাল রাতে গাঁড'র 
বাঁড়র দিকে আমাকে যেতে দেখোছল। ক্রীডেন ও আমার মধো চুন্ত হয়েছে, 
আমরা কেউ কাউকে দোখ নি, প্ীলশকে বলবো । তাই এখন আম যাঁদ বাল, 
ই্ট এীভনিউতে ব্লীডেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাহলে পরে আমাকে ঝামেলায় গড়তে 
হতে পারে । 

আম সে পথে না গিয়ে গ্রেফ জানিয়ে দিলাম, 'সে সময় পথে কেউ ছিলো না? 
কলমটা নাময়ে রেখে গোজ্ডস্টেন বললো, ধন্যবাদ 'মঃ ম্যানসন, চলে আসার 
জন্য আম উঠে দাঁড়াতেই হাত তুলে সে আমাকে বাধা দিয়ে বললো, “আরো একটু 
সময় আমাকে দেবেন মিঃ ম্যানসন ? আপনার ম্যাগাজিনের প্রাত আমার যথেজ্ট 
শ্রদ্ধা আছে, সেই সঙ্গে তাঁরফ করতে হর আপনার ব্াদ্ধি বিবেচনার । এখন আপাঁনই 
বলযন, গর্ডিকে হত্যা করাটা কেমন অস্বাভাবক ব্যাপার নয়? গাঁড' কোন 
বিশেষ লোক ছিলো না, নেহাতই মাঞযলী লোক । নিজেকে প্রশ্ন করি, তাই যাঁদ হর, 
কেন তাহলে কেউ হত্যা করতে যাবে? আপাতদযান্টতে দেখে মনে হয় এখুনের 
পিছনে কোন মোঁটভ থাকার কথা নয়।' 'গ্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে 
বলে, 'তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, আমার সমস্যাটা ফি রকম? কেন এই মামনলশ 
লোকটাকে কেউ খুন করতে যাবে? আপন ব্যাদ্ধমান লোক, তা আপাঁনই বল.ন £ 

ধএ-বাপারে আমার কোন ধারণা নেই | আমি এবার সাঁতা সাঁতা উঠে দাঁড়ালাম, 

এবং বললাম, “আপনার ভাষাতেই বাল, একজন মামূলশ লোকের যে কোন শন 
থাকতে পারে, আমার তা জানা নেই 

'বংঝোছি।, একটু থেমে সে আবার বলতে শর? করলো, 'শুনোছ তার হাবি 
পলো ফটোগ্রাঁফতে | তার বাড়তে সঃসাঁষ্জত একটা ডাক্রূম ছিলো, এবং 
এনলার্জ করার আধংনিক হষ্ঘ্রপাতিও ছিলো । এ সম্বন্ধে আমাকে একটা ব্যাপারে 
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ভরঙ্কর অবাক করেছে, জানেন মিঃ ম্যানসন। ফটোগ্রাফি বার ছবি বাড়তে 
ফটো এনলাঁজ করার সব রকম সুযোগ যার ছিলো, তব: তার বাড়তে একটা 
ফটোগ্রাফেরও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় নি। 'কিজ্ঞ কেন? তার বাড়তে তদস্ত 
করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, গতকালও তার সেই ডাক'“র্ম ফটো এনলাজ করার 
যন্ঘপাতি যে ব্যবরার করা হয়েছিল, তার 'চিহ দেখতে পাঞ্য়া গেছে । অথচ একটা 
ফটোও পাওয়া যায় 'ন তার বাঁড় থেকে । মনে- হয় খুনী সমস্ত ফটোগ্রাফ চর 
করে নিয়ে গিয়ে থাকবে । আর তাই যাঁদ সে করে থাকে তাহলে এই খ্যনের পিছনে 
একটা মোটিভ খংজে পাওয়া যায় । গাঁড"' একজন ব্ল্যাকমেলার ছিলো । 

3 হ্যাঁ, তা হতে পারে' আ'ম তাকে বাল ণকস্ত; লেফটেন্যান্ট, আম তো আর 
থাকতে পারছি? নাঃ এখান আমাকে আঁফসে ছ;টতে হবে। 

“অবশাই |" আবার হরতো 'বিরন্ত করতে পারি । 
ণনশ্চগ্লই 1, এই বলে আম তার কাছ থেকে বিদার নিয়ে চলে এলাম । 
গাঁড়তে ফিরে এসে !কছ,ক্ষণের জন্যে ভাবলাম, গাঁড'রে যেই গাল করুক না 

কেন, রোআপ ফিল্মগুলো সে সঙ্গে নিয়ে গেছে । এর থেকেও আরো বেশি বিব্রত 
করলো আমাকে গোল্ডস্টেইনের শেষ কথাটা । আশ্চর্ঘ। এত তাড়াতাড়ি গাঁড'কে 
প্লাকমেলার 'হিসেবে চিছিত করলো কি করে? তবে কি আমি তার কাছে কিছ? 
বলেছি? সেই জন্যই কি সেকেমনস্পন্ট জানিয়ে দিলো, প্রথমতঃ দেখতে হবে 
শপন্তলটা আদৌ চুর গেছে ফি না" । আমার এখন কথোপকথন টেপ করে 
নিয়েছিলাম । আর সেই টেপটা আমার বাড়তেই রয়েছে। বাড় ফিরে গিয়ে 
এখন ওটা সরাতে হবে । প্ালশ যাঁদ হঠাৎ আমার বাড়ি সা” করে ? 

বাড়তে ফিরেই টেপটা খেশজ করি। কিন্ত; এ কি? ' টেপ নেই, কেটে নেওয়া 
হয়েছে, রশলও নেই। বসবার ঘরের কাঁচের জানলা ভাজা! যেই নিয়ে থাকুক 
ন্না কেন, তার উদ্দেশ্য একটাই । গার্ড যে আমাকে র্যাকমেল করাছল, তার 
প্রমাথ হিসেবে এ টেপটা সংগ্রহ করে রাখলো সে। ূ 

একাজ কার হতে পারে? পাঁলশের; আগ নিশ্চিত করে বলতে পারি, 
একাজ প্দালশ কখনোই করতে পারে না। এ-ভাবে জানলার কাঁচ ভেঙ্গে প্যালশ 
কখনোই ঘরে ৪;কতে পারে না। তাহলে কে""'কে হতে পারে £ 

উদ্বোলত ভয়টাকে কোন রকমে কাটিয়ে উঠে এবার ডেস্কের দ্ররার খুললাম; 
সেটা ফাঁকা, লিশ্ডার বো-আপ ছবিটা উধাও, এমন কি তার চার করা সেই পারফিউম 
এর যোতলটাও নেই । নতুন করে ভয়ে আমার পা কেমন টলে উঠলো । 

গুঁদকে ফোনটা বেজে উঠলো ৷ জিনের ফোন । 
স্টেভ? তোমার ক হয়েছে বলো তো? উদ্বিগ্ন স্বরে জিন বলে, এদিকে 

তোমার ডেকে যে কাজের পাহাড় জমে যাচ্ছে 1 
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ধঠক আছে, আমি এখনি যাচ্ছি ।ঃ 
আঁফসে যাবো বলে বেরযতে যাচ্ছি, ক্রীডেনের সঙ্গে দেখা । আমার থরে এসে 

বসল সে। জানলার কচ ভাঙা দেখে বললো সে, ণক ব্যাপার, আপনার জানলার 
কাঁচ যে ভেঙ্গে গেছে । 

“চেপে যান মিঃ ব্লীডেন।' আমি তাকে নধচ? গলায় বাল, 'আমাদের স্রা 
চোর, আপাঁন আম দংজনেই তা জান। কস্ত কারোর কাছে প্রকাশ করবো 
না, মনে থাকে যেন, গতকাল রাতে ইস্ট এভানউতে আমরা কেউ কাউকে দেখতে 
পাই নন, কেমন ?" 

হ্যাঁ, বুঝোছ । 
গড আপনাকে ব্যাকমেল করাছল ? এই প্রথম আম তাকে সরাসার জিজ্জেস 

করলাম এব্যাপারে । 
ক্লীডেন নিবাকঃ মূখ খুলতে চার না। 
'আমার কাছে কুঁড় হাজার ডলার চেয়েছিল । আণম তাকে 'জিজ্জেস করলাম, 

“আর আপনার কাছে ? 
“আঁশ হাজার ।' এই প্রথম সঠিক উত্তর দিলো ক্লাডেন। 
“তা টাকাটা আপনি ক তাকে দিয়েছিলেন ?, 
আজ রাতে দেবার কথা ছিলো ।” 
“ঠক আছে, আমরা দুজনেই এখন পুলিশের চোখে সন্দেহজনক ব্যাস্ত । তাই 

দ'জন দঃজনকে দেখতে হবে । মনে থাকে যেন, গতকাল ইন্ট এভিনিউতে আমরা 
কেউ কাউকে দোখ নি। ওকে? 

'আমার 'পিশ্তল নেই" দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পাঁড়। খানিক 
বিয়াতর পর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আছে ? 

আম তার স্থির চোখের 'দিকে তাকয়ে কিছই বলতে পারলাম না। 
“আমার মনে হয়, আমার থেকেও বেশি 'বিপঞ্জর্ক জায়গায় দাঁড়র়ে আছেন 

আপনি, বললো সে। তারপর দ্লুত পায়ে আমার ঘর থেকে বোরয়ে সে তার 

রোলস গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো ৷ 
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আফসে ঢূকে কাজের বহর দেখে ব্বলাম, জিন একটুও বাড়িয়ে বলোন। 
চৌবলে কাগজের পাহাড় । বন্দী বাঘের মতো আমার আঁফসে ম্যাঞ্স বেরশকে 

ঘোরাফেরা করতে দেখলাম । আমার জন্যে অপেক্ষা করাছল সে । আম যেতে 

দুজনে মিলে হ্যামণ্ডের ফিচার নিয়ে আলোচনা করলাম । ম্যাক্স যতক্ষণ আমার 
কাছে ছিলো, জিনের সঙ্গে কথা বলতে পারান। শেব পর্যস্ত ভার হাত থেকে 
রেহাই পেয়ে আটিস্ট ও ম্যাগাজিন সম্পাঁক্ত কাজগুলো শেষ করে নদ্শন 
হাসপাতালে ওয়ালীর খোঁজ 'ানতে গেলাম ৷ ডাঃ হেনরণ স্ট্যান্ডস্টেডের লাইনটা 
পেয়ে গেলাম, আমার ভাগ্য ভালো । তার কছে ওয়ালখর খবর নিতে গিয়ে সে 

জানলো, এখনো তার 'বিপদ কাটোন, এক্স-রে করা হয়েছে, এখনো রিপোর্ট" পাওয়া 

যায়ান। ওয়ালীর বিস্তারত খবর নয়ে তাকে ধন্যবাদ জানয়ে ফোনটা নাময়ে 
রাখলাম । 

আম নিশ্চিত আমাকে গার্ডর বিস্তারত খবর 'দতে পারবে ওয়ালী । আম তার 
কাছে জানতে চাইবো, সেই 'তিনাঁট নাম ল্যাঁসলা বাওয়ার, ক্রীডেন ও ল্যাঁটিমার__ 
কোথেকে পেলো সে । এ তিনজন ছাড়া আর কারোর নাম আছে ক তার তালিকার ? 

সেই সময় দরজা খুলে আমার অফিস ঘরে ঢুকলো 'জিন। 
গতকাল রাতে পিশ্তলটা এমন জায়গায় ফেলে এসোছি, সেটা কখনোই আর খংজে 

পাগলা যাবে না, বললো জিন । এজন? তুমি এক 'বস্মরকর মেয়ে । দ;ঃখ এইযে, 
তোমার জন্যে যোশি করে ভাবতে পার না। আমরা পরষ্পরের 'দিকে তাকিয়ে 
রইলাম অনেকক্ষণ । আগার চোখে গভাঁর অন:রাগ, কিন্তু জিনের চোখটা আমার 
মতো অতোটা অস্পম্ট নয় । 

ণজন, আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে? অনেক কথা আছে তোমার 
সঙ্গে । 

'আজ রাতে? ঠিক আছে, খাবো । জন তার কাজে ফিরে যায় । সম্ধ্যা 
ছ'্টা পরন্ত কাজের মধ্যে ভবে থাঁক। প্রচুর কাজ পড়োছল । হ£স্টারকমে জিনের 
বণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো, ্মঃ চ্যান্ডলার কথা বলতে চাইছেন তোমার সঙ্গে |, 

রাসিভারটা হাতে তুলে নিলাম ! 
হাই স্টেভ! এই মাঘ ফিরাছি নিউইরক থেকে । চমৎকার ট্রিপ । অনেক 
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কথা আছে তোমার সঙ্গে! আজ রাতে 'ডিনায়ের আমন্ছুণ রইলো । লিশ্ডাকেও 
সঙ্গে নিয়ে এসো 1” 

পলপ্ডা তো এখানে নেই । সে এখন তার মা'র কাছে" ডালাসে !, 

“তাহলে 'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো । ল;ইসকে ব্যন্ত রাখতে হবে তো! 
ওদিকে হ্যামণ্ডের ফিচারের কতদূর 2 তৈরী? 

'ইয়েস মিঃ চ্যাপ্ডলার |? 
ধলাবাদ? তাহলে আজ তুমি আসছো."ডিনারে "সাতটার বেশি দোঁর 

করো না। 
ঘড়ির 'দকে তাকালাম, এখনো হাতে পৌনে এক ঘণ্টা সমর আছে, আরো কিছ 

কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারা বায়। তবে চ্যাপ্ডলারের বাড়িতে যাওয়ার আগে 
একবার প্রেসে যেতে হবে, হ্যামণ্ডের ফচায়ের একটা কপি নিয়ে যেতে হবে 
চ্যাপ্ডলারকে দেখানোর জন্যে । 

“এসো স্টেভ” বললো চ্যান্ডলার। 
একটা সাধারণ সাদা পোশাকে দার্ণ স[শ্দর দেখাচ্ছিল ভ্িনকে । ল্ই্স 

চ্যা্ডলারের পাশে বসোঁছিল, আমাকে দেখে হাসলো সে। 

লুইস চ্যা্ডলার তার স্বামীর থেকে গ্রার বিশ বছরের ছোট হবে। বছর 
ছন্রিশ-সাইন্রিশ বয়স হবে তার। এই বয়সেও তার সৌন্দর্যে এতোটুকু ঘাটাতি 

পড়েনি। মিঃ চ্যান্ডলার কেন যে তাকে বিয়ে করছিল এর থেকে বোবা যার । 
অনেক কথা হলো তার সঙ্গে । সে আমার কাছে গর্ডির খুনের খবর শুনতে চাইলো । 

খান? মিঃ চ্াপ্ডলার বোধহয় তার চ্ঘীর কথা শুনতে পেয়োছল। একটু 
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “খুন 2 কে, কি ভাবে খন হলো ? 

আমার 'দিকে তাকালো লুইস । 'ল্টেভ, তুমি আমাদের বলতে পারো কে এই 
লোক, আর 'কি ভাবেই বা গৃলিবিদ্ধ হয় সে ? 

কেন সে গঃপাবিদ্ধ হয, জানি লা, 'লূইস যে আমার দিকে স্থির দন্ট রেখে 
তাঁকরে আছে, 'এুকথাটা জেনেই বললাম, “ওয়েলকাম সেজ্ফ-লাভ“স সেন্টার গন 
গ্যানেজার ছিলো সে। এর বোঁশ কিছ পাঁলিশও এখনো জানতে পারেনি, 

'মনে হয় টাকার জন্যে কোন নেশাখোর লোক খনন করে থাকবে।' .. 
'সে কি করে হয়? লাইস প্রতিবাদ করে উঠলো, 'পাঁড'র থেকেও (িস্কবান 
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লোক থাকে ইন্টলেকে তাছাড়া আমার তো মনে হয় না, খুব যোশ টাকা ছিলো 
গ্র্ডর । আমার দিকে তাঁকরে ভদুমাহলা বললো, 'আমার মনে হয়, এই 
খ্যনের ব্যাপারে ভেতরের কিছ? খবর তোমার জানা আছে! খ্যনের ঘটনা শনতে 
আমার খ্ব ভালো লাগে ।? 

'দযাখো হনি, স্টেভের সঙ্গে আমার অনেক কথা বলার আছে। জন আর 
তুমি যাঁদ আলাদাভাবে গঞ্প গজব করো, তাহলে আমাদের উপকার হয় 1” 

কাঁধ ঝাঁকরে 'জিনের দিকে ফিরে তাকালো ল্ইস। চিলো 'জিন, বাইরে 
গিয়ে আড্ডা মারা যাক ।” 

চ্যা্ডলারও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো স্টেভ, স্টাঁডরুমে গিয়ে হামন্ডের 
িচারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক । 

হ্যামণ্ডের ওপর স্ম্দর 'ফিচারটা খুব পছন্দ হলো চ্যাপ্ডলারের । ম7দ্রাস্ফীতির 
ব্যাপারে প্রোসডেশ্টের সঙ্গে তার আলোচনার প্রসঙ্গ উঠতেই সে আমাকে তার মনের 
কথাটা বলে ফেললো, ম্যাগাঁঞ্জনে ল্যাঁসংকে দিয়ে মদ্যুস্ষ্ীতর ওপর একটা 
চাণ্ল্যকর ফিচার লেখাতে চায় সে (যাতে উল্লেখ থাকবে, এরকমব ঠিস্তা ভাবনা 
স্বরং আমাদের দেশের প্রোসিডেন্টও ভাবছেন ) তাতে ফিচারটা আরো আকথষ'ণণয় 
হবে বলে মনে হয় তার । 

ওয়ালার প্রসঙ্গেও আলোচনা হলো চ্যাস্ডলারের সঙ্গে ৷ একটু ভালো হয়ে উঠলে 
তাকে ও তার স্মীকে পাম বার হাাযাছারের জন্যে পাঠাতে চায় সে। আর তার 
গুবকজ্প হিসেবে কাজ চালানো সির নাম প্রশ্তাব করলাম আমি। 

হিতে এসে চ্যান্ডলার আমাকে বলালা, চমধকার বাইরের দরজা পর ২ 
কাজ করছো তুমি। তি তে লা পারার জন্যে আমি দঃখিত ! এ মেয়েটিকে 
আমি পছন্দ কার ।, 

একবার ভাবলাম বলি তার সঙ্গে আমার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার 
সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললাম, পরে বলার অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে৷ গভণর 
পাতে ছ-টি মিললো চ্যাশ্ডলারের কাছ থেকে । জন চলে গেছে অনেক আগেই । 
ফেরার পথে ইম্পিরীয়াল হোটেল থেকে ফোন করলাম জিনকে । 

“আমি কি এখন তোমার ওখানে আসতে পার? আমি তাকে বললাম, 'অনেক 
কথা বলার আছে তোমাকে 1” 
দিত । আমি এখন [বিছানায় । মিসেস চ্যান্ডলারের সঙ্গে বক বক করতে 
য়ে আদি থবট্ ক্লাস্ত। কাল পর্ধস্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে তোমাকে ।! 

“তাহলে কাল 'ডনারে আসবে & 
না; কাল যেতে পারছি না, আমার ডেট আছে । 
শৃকল্ত; 'জিন, তোমার সঙ্গে আমায় খুব জরুরী কথা ছিলো যে। ডেটটা 
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বদলাতে পারো না? 
না )+ 

তার কণ্ঠস্বর আমাকে মনে কাঁরয়ে দিলো, সেটাই তার শেষ কথা । তখন 
আমি চিন্তার পড়লাম । তবে 'ি সে" 

“জন-'আমি তোমার সম্পকে কিহ্ই জান না। তোমার জীবনে অন্য আর 
কোন প্নরুষ আছে নাকি 2 

দীর্ঘ বিরতির পর জবাব দিলো সে; 'আর একজন অছে 1, 
সে যখন এই কথাটা বললো, তখাঁন আমি আরো বেশি করে অনভব করলাম, 

আমি তাকে গভশরভাবে ভালোবাসি । তার কথায় ব্যথা পেলাম এবং বিরন্ত হলাম । 

'সাঁত্য তোমার জীবনে অন্য এক পুরুষ আছে জিন ? 
'আমার এখন ভাষণ ঘুম পাচ্ছে তার কণ্ঠস্বরে আবার সেই র:ক্ষতা প্রকাশ 

পেতে দেখলাম? বুঝলাম, এখানেই সে আমাদের আলোচনা তি টানতে চাইছে, 
এবং করলোই তাই, গনভ রান্রি, বলেই ফোনটা নাময়ে রাখলো । 

আমার গাড়ির দিকে ধারে গাঁগয়ে যেতে গিয়ে মনে হলো, এরকম নিঃসঙ্গতা 
এর আগে কখমো আমি অনুভব কারান । আঠারো মাস ধরে তার সঙ্গে কাজ 
করছি তব; তায় সম্পকে” কিছই জানতে পারলাম না। হঠাৎই মনে হলো সে যেন 
এক পরিপূর্ণ রমলী । এমন এক নারা যে প্যরহষহীন থাকতে পারে না, একথাটা 
আগেই ভাবা উাঁচৎ ছিলো আমার । বা রিখাটা এখন উপলাদ্ধ করলেও, 
সেটা আমাকে বিদ্দমান সাত্বনা দিতে দর 1 বাঁড় ফিরে গিয়ে দরজা 
খুলে ঘরে ঢোকা মা ভেতরে একটা চাপা কন্টচ্বর্ব নু রাপলাম, 'ম্যানসন "****")। 

আমি ধারে দাঁড়ালাম ৷ ছারাঘন অন্ধকায়ে দাঁড়ি ধাকতে দেখলাম ব্রেনারকে । 
'আলোটা নিভিয়ে দাও । আমি চাই না, কেউ আমাকে দেখ;ক 1” 

বসবার ঘরে এসে বললাম দ;জনে | ব্রেনারের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে 
অধাক হলাম, এযেন অন্য আর এক ত্রেনার। আমার জানা সেই কঠিন প্রকতির 
প্যালশ আফিসার নর সে এখন। অনা মানুষ সে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । 
ম;খটা তার কেমন ফ্যাকাসে, চোখের দান্টিও ঝাপসা । 

“শোনো ম্যানসন, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে একই আসনে বসাতে চাই, 
অনেক দ্ধ কথা বললো বললো যেন সে, 'সেই ফিল্ম আর রো-আপ তুম পেয়েছো 2 
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আমাকে মিথ্যে বলো না।, 
“না, পাই'নি ) 

একটা দশঘশ্বাস ফেলে সে এবার ধপাস করে বসে পড়লো চেয়ারে । জানো 
গ্রাড যে একজন র্যাকমেলার ছিলো, কথাটা জেনে গেছে গোজ্ডস্টেইেন । আর সে 
এও জানে যে, সেই 'ফিজ্মগ্লো কারোর না কারোর হাতে গিয়ে পড়েছে । 

“আমার মতো তুমিও ঘাঁদ একই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে থাকো, তাহলে এসো; 
আমরা দুজনে পরস্পর হাত মেলাই !, 

আমার প্রস্তাবে সার 'দিয়ে বললো সে, “হ্যা, বলে যাও। আমাকে তুমি এখন 
প্যালশের লোক ভেবো না। আমাকে তোমার সঙ্গে এক করে ফেলো ।” 

'আমরা হয়তো পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি, আমি তার হাতে হাত 'মালয়ে 
প্দরো কাহনাটা শোনালাম তাকে সংক্ষেপে । এবার তোমার দ:ঃশ্চস্তার কারণ ক 
বলো ব্রেনার |, 

তোমার মতো একই কাহনী আমারো 1” ব্রেনার বললো, দেখা যাচ্ছে তোমার 
আমার দঃজনের স্নাই চারর দায়ে আভিয্তা । তারপর অক্ষেপ করে সে বললো, 
“কেন যে মেয়েরা চুরি করতে যায়। 

“নারী চরিত বোধা ভার, অমি বললাম, 'সে যাইহোক, গাডও আমাকে 
বলোছলো, আরো অনেক ন্ত্রর স্বামীরাও এ-ব্যাপারে জাঁড়ত । আমার কাছে বশ 
হাজার ডলার দাবী বরোছিল সে। অতো টাকা একসঙ্গে যোগাড় করতে প্দারান। 
গতকাল রাতে তাকে আমি 'তিন হাজার আগ্রম দিতে গিয়োছিলাম ! সেখানে গিয়ে 
তাকে মত দেখতে পাই।. রে আসাছ, এমন সমর ফ্রেডা নামে একটি মেয়েকে 
ঘটনাশ্থছলে এসে হাজির হতে দেখি। সেমখন পুলিশকে ফোন কয়ে গার্ডর খুন 
হওয়ার কথা জানাচ্ছিল তার খানিক পয়ে আমি সেখান থেকে গোপনে পালিয়ে 
আদসি। বিশ্বাস করো? আমি গল কারান, তবে একটা ব্যাপার আমি নিশ্চিত, যে 
[পন্তল দিয়ে তাকে হত্যা করা হযেছে, ঠিক অনুরূপ একটা 'পিম্তলের আধকারী 
আমি। তুমি যেখানে বসে আছ, ঠিক এখানে আমি আমার পিস্তলটা ফেলে রেখে 
বাই। আমার ধারণা হলো, ঘরে ঢুকে কেউ বোধহয় 'পিশ্ুলটা সারয়ে ফেলে থাকবে । 

ভারপর সেটা দিয়ে গার্ভডকে হত্যা করার পর আবার ওখানে রেখে গিয়ে থাকতে 
পারে। এখন সেই পিশ্তলটার হাত থেকে আমাকে রেহাই .পেতেই হবে ।॥ এপর্যন্ত 
বলে স্যানসন থামলো একটু সময়ের জনয তারপর ব্রেনারকে 'জিজেস করলো, 

“আপনাকে কতো 'দিতে হলো ?, 
“আমার কাছে গার্ড তিন হাজার ডলার দাবী করেছিল । প্রাত টিনান 

ডলার করে দিয়ে আাছিলাম। 'বানময়ে গা আমাকে সেই 1ফঞ্ম থেকে টুকরো 
টুকরো করে কেটে আমার ফেরৎ দিতো । তার ঘরে আম প্রথম তোমার 'পিঙ্ুলের 
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একটা কার্তুজের খোল দেখতে পাই । প্রথমে ভাবলাম, তুমিই ব্যাক তার হত্যাকারী 
যাঁদও তোমার মোটভ আছে, তব; বলবো এধরনের ন:শংস হত্যাকাণ্ড তুমি করতে 
পারো না। বিশ্লেষণ শধ; আমার নয়, এ শহরের অনেকেরই, এমন 1ক পালিশের 
বেশ কয়েকজন ব্যদ্ধিজীবীীও অন্রূপ মত প্রকাশ করে থাকে । এখন কথা হচ্ছে 
ক জানো স্টেভ এ ফিজ্মগৃলো আর ব্লো আপ যাঁদ গোল্ডস্টেইনের হাতে চলে যায়, 
তাহলে আমার সর্বনাশের 'কিছ?ই বাকি থাকবে না, নি্ঘাং চাকরণটা চলে যাবে ।, 

দ্যাখো ভ্রেনার, আমার ধারণা কি জানো? সেই 'ফিজ্ম আর ব্লোআপ সেফ 

ধিপোর্জিটে কিংবা গার্ডর কোন বিশ্বন্ত লোফের কাছে রয়েছে। তাই যাঁদ হয়, 
তাহলে আজ না হয়কাল সেগ্লো গোল্ডস্টেইনের হাতে পড়তে বাধ্য । শক্ত 
ঘাঁদ গাঁড'র খানীর হাতে গিয়ে থাকে, সেগুলো পহড়য়ে ফেলবে সে ।, একটু থেমে 
আমার আর এক অনুমানের কথা বলি তাকে, “তবে সেগুলো যাঁদ গাঁড'র কোন 
[বশ্বন্ত লোকের হাতে থেকে থাকে, তাহলে এখনো তোমাকে আর আমাকে ব্ল্যাকমেল 
করে 'দতে পায়ে সে! 

সে কথাও আমি ভেবেছি । সেফ 'ডিপোজিটে নেই, কারণ ইতিমধ্যে সেটা 
পরণক্ষা করে দেখেছে গোজ্ডজ্টেইন । এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সেগুলো হয় গার্ড'র খনার 
হাতে চলে গেছে, কিংবা অন্য কারোর হাতে." 

“আচ্ছা কে এই মাহলা? ফ্রেডা হাওয়ার্ডস ? 
'গার্ডর রক্ষিতা । সরায় আসন্ত নারণ। 
“তার সম্পকে“ তুমি কি কিছ; জানো ?" 
মেয়েটিকে বারের আশেপাশে মাতাল হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখোঁছ । তার 

ব্যাপারে এর বেশি কিছ; আর জানি না।, 
এই মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলে হয়তো কোন সূত্র খবজে পাওয়া যেতে 

পার়ে। একাজ তৃমই করতে পারো ।, তারপর আম হাযারম্যান ওয়েবারের 
প্রসঙ্গ তুলে বললাম গাড'র সেই ফাইলটার কথা, যেটা পরে চার হয়ে গেছে বলে 
জানায় ওয়েবার আমাকে । 

ওয়েবার ? ব্রেনার দাঁত থিচিন়ে উঠলো, 'তোমার বস যাঁদ অর্থের বিনিময়ে 
গীর্ডকে সাহায্য করে থাকে, তাহলে তার কপালে অনেক দ:ঃখ আছে, প্রাইভেট 

অন;সম্ধানকারীর চাকরণটা খইরে রাস্তার রাস্তায় দেশলাই 'ফার করে বেড়াতে হবে 
তাকে, দেখো 1” ব্রেনার আবার জিজ্ঞেস করে, 'তোমার 1ক মনে হয় গাঁড'র ফাইলটা 
নঙ্ট করে ফেলেছে সে ? 

জানি না। দ্যাথো ব্রেনার,। এখানে আমিই কেবল সন্দেহজনক ব্যান্ত নই । 
ফর্যাঙ্ক ল্যাটিমার আর ক্লীডেনকেও দঘ্ঘ্টনার সময় গাঁড'র হাঁড়ির কাছাকাছি ঘোরা 
ফেরা করতে দেখা গেছে। তাদের মোটিভও এক; তাদের স্মশরাও চুরির দায়ে 
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আঁভয্স্ত হতে পারে) 
সেকথা আমিও শুনেছি । সে যাইহোক, এখন আম নিশ্চিত হতে চাই, যে 

খফজ্মগলো নছ্ট করে ফেলা হয়েছে 'কি না। 
“ফ্লেডা হাওয়ার্ডস-এর সম্পকে িছ; খবর তুমি আমাকে সংগ্রহ করে 'দিতে 

পারো 2 

পনশ্চয়ই ! তবে গোঞ্ডস্টেইন তার খোঁজ অবশ্য করবে। তারপর আমার 
দকে বকে নিচু গলার সে বললো, দ্যাখো ম্যানসন, আম কাজ করবো পালিশের 
ভেতরে থেকে, আর তোমার কাজ হবে ধাইরে থেকে আমাকে মদত দেওয়া । কক 
এব্যবস্থা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে, বাইরের আর কেউ যেন জানতে না 

পারে। বুঝলে? 
জিনকে আম ভালোবাস ! একবার ভাবলাম, ব্রেনারের সঙ্গে আমার আলোচনার 

কথা জাঁনয়ে তার পরামর্শ চাইবো | কিস্ত- ব্রেনার যে ভাবে উদ্বিগ্ন, এরপর আমার 
সেই চিন্তা ভাবনার কথাটা বাতিল করে ফেলতে হলো । সাত্যই তো, জিন তো 

বাইরের একজন । তাছাড়া, তার জীবনে অন্য আর এক প্রুষ আছে। কেনই 
বা আমি তাকে আমার এমন ভাগ্যবিড়দ্বনার সঙ্গে জড়াতে ধাবো ? 

ব্রেনারের কথায় সায় দিয়ে বললাম, হা? আমি বাঝোঁছ।, 
উঠে দাঁড়ালো সে। 'আর একটা কথা, এর পর থেকে আমরা খ্ব প্রয়োজন 

না হলে সামনা-সামান কারোর সঙ্গে মিলত হবো না, তাতে ঝশক আছে, 
গোজ্ডস্টেইনের কানে খরবটা চলে যেতে পায়ে । তাই বলে রাখ প্রয়োজনে 
আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে ফোন ব্যবহার করাই ব্যদ্ধিমানের কাজ হবে । 

ব্রেনার চলে যাওয়ার পর নিজেকে আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো না আমার । 

আঁফসে পেশেছে 'জিনের সঙ্গে দেখা হলো । আপন মনে কাজ করাছল সে। 
আ'মও কাজের মধ্যে রাখলাম নিজেকে ৷ লাণ্খের আগে জিন এলো আমার কাছে। 
দুজনের মধ্যে হাস 'বাঁনমর হলো, সামান্য । তার পর জন তার অস্বাভাবিক 
ব্যবহারের জন্যে দঃখ প্রকাশ করে বললো, সে আমার যে কোন কাঙ্জে সাহাব্য 
করতে পারে । আম তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, “না জিন, আমি তোমাকে 
আয় আমার ধনজের দ-ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে চাই না।, আম এখন জেনে গোঁছ, 
অন্য আর এক পরুষের প্রাত অন্যরন্ত সে। তাই সেই প্রসঙ্গ তুলে তাকে বললাম, 
“তোমার মনেয় মান:যাঁটকে আমি চিনি না। তব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, 
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তোমরা যেন সখী হও । 
ধন্যবাদ, আমার ডেঞ্কে ম্যাগাঁজনের কিছ; প্রফ রেখে জিন বললো, 'আ'ম 

এখন লাণ্ডে যাচ্ছি । খুব বোশ দের হবে না।” তারপর সে চলে যার। 
এয়পর আমি শোঁলকে তার বাঁড়তে ফোন করে ওয়েবারের ব্যাপারে সাবধান 

করে দিয়ে বাল, 'শোনো শেলি, তোমাকে একটা কথা বলে রাখ থুব মন 'দিয়ে 
শুনে রাখো । ব্যাপারটা খুবই জরুরী । তুমি হর তো জানো না, তোমার স্বামী 
ওয়েবার গ্লোপনে ওয়েলকাম সেলফ সাঁভস ছ্টোর সম্পকে" খোঁজ খবর করাছল । 
পুলিশ হয়তো এ-ব্যাপারে তাকে 'কিছ7 জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। ওরেবারকে বলে 
দিও, সে যেন এব্যাপারে প্যালশের কাছে মুখ না থোলে, বঝলে ? 

“ঠক আছে? কথাটা আজই তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেবো, না পুলিশের কাছে 
এব্যাপারে একটা কথাও সে বলবে না, তুম নিশ্চিন্তে থাকতে পারো । ফোন 

ছাড়ার আগে শোলকে বললাম, “কাল বিকেলে ওয়ালীকে দেখতে যাবো, কেমন ? 
তারপর আ'ম গেলাম আমার ক্লাবে লা9 সারতে । হ্যারী মিচেল আমার টোবলে 

এসে আমার সঙ্গে যোগ 'দলো। একথা সে-কথার পর লাগ করার ফাঁকে এক 
সময় মিচেল বললো, 'জানো স্টেভ, ইস্টলেকে আমরা একটা কাঁচের বয়ামে বান 
করার মতো বাস করাছ, কাঁচের বয়ামে সোনালী মাছেরা যেমন নিজেদেরকে লযাকরে 
রাখতে পারে না, আমাদের অবস্থাও কতটা 'ঠিক তাই। আমাদের গাঁতাবাঁধ অপরের 
নখদপণণে। যেমন তোমার ক্ষেত্রেই দেখা যাক না, ওথানে একটা জোর গজব 
হলো, তোমার আর 'লিপ্ডার মধ্যে নাক ছাড়াছাধড় হয়ে যাচ্ছে ? 

হ্যাঁ, খবরটা গুজব নয়, লাত্য |, 
'আমি দ7খাথত, িস্তত তোমার এমন দ:-ঃসময়ে, বিশেষ করে তোমাদের ব্যান্তগত 

ব্যাপারে আমার নাক গলানো 'ঠিক হবে না, তবে" একটু থেমে 'মিচেল তার কাজের 
কথাটা পাড়লো; 'ইস্টলেকে তোমার এঁ বড় বাঁড়টার ব্যাপারে কি করবে, ঠিক করেছে 
কছু? তুম ক ওখানে থেকে যেতে চাও? নাচাইলে তোমার জন্যে আমার 
কাছে একজন ভালো খারদ্দার আছে । মম আর ডাড ইন্টলেকে বসবাস করার জন্যে 

পাগল | কিস্ত; ওখানে এখন কোন খালি বাঁড় নেই। তোমার বাঁড়টা আম 
ভাদের কাছে ভালো দামে বেচে দিতে পার । তুমি তো এ বাঁড়টার জন্যে প'চাতর 

হাজার জলার খরচ করে ছিলে, তাই না? 
এ 1 

'ধরো আমার বাবা মদি প*চাশশ হাজার দাম দেন? তাহলে তুমি বেচবে কাঁ?, 

হ্যারী, আমাকে একটু ভাবতে হবে। সম্পান্তর দাম হ; হ? করে বেড়ে চলেছে 

আজকাল । আমাকে নপ্তাহথানেক সময় দাও । 

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো সে, 'এর-ই মধ্যে বাবার সঙ্গে আমি কথা বঙ্গোছি। 
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তিনি তো তোমার বাড়িটা পাওয়ার জন্যে পাগল । ও"র আরো দুটো বাড়ি আছে, 
কিন্ত; সেখানে ও"র মন টিকছে না। তোমায় বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন উীন। 
ধরো, বাড়ির যাবতীয় ফাঁি“চার সমেত তোমাকে এক লক্ষ 'তারশ হাজার ডলার 
দাম দেওয়া হর, তুমি তোমার বাড়ি বেচতে রাজ হবে তো ? 
টাকাটা হাতে পেলে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো ।! 
এটাই তো প্রকৃত বিক্রেতার মতো কথা, চেক বই আমার সামনে রেখে টাকার 

অঞ্কটা লিখতে শুর: করে দিলো মিচেল । 
চেকটা হাতে নিয়ে আমি তাকে বললাম, ঠক আছে, এসপ্ঠাহের শেষে আধম 

আমার বাঁড় খাল করে চলে যাচ্ছি।* খাওয়া হলো না তেমন। উঠে দাঁড়ালাম, 
হ্যারীর দেওয়া চেকটা জ্যাকেটের পকেটে প্যরে ক্লাব থেকে বোরিয়ে এলাম ধারে 
ধারে। 

অফিসে ফিরে এসে বা'ঁড় বেচার কথা বললাম দিনকে । 
'দারুণ ব্যাপার ! এক লাখ তারশ হাজার ডলার এক সঙ্গে হাতে পেয়ে গেলাম, 

ক বলো? 

'শখনে খুশি হলাম” উত্তরে বললো সে, শকস্ত; তুমি তো গৃহহারা হয়ে 
যাবে । আর মাত্র পাঁচাদন সময় পাবে, তারপরেই তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। 
তারপর কোথার যাবে ঠিক করেছো ? 

“কোন হোটেলে থাকবো ।” 
এই শহরেই থাকতে চাও? জিন বললো, “তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই । 

আমি তোমার জন্যে একটা সার্ভিস গ্যাপাটমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবো তারপর 
ঘর গোছানোর ভার আমার ।) 

আমি শ্ির চোখে তাঁকয়ে রইলাম তার মৃখপানে। ও যদি আমার স্তর 
হতো ! 

'সেতোখ্খব চমৎকার হয় 'জিন। সাত্য তুমি আমার জন্যে তাই করবে? 
গনশ্চয়ই । এ-কাজের জন্যই তো আমাকে পারশ্রামক দেওয়া হয়| হাসলো 

সে, হাঁসটা যেন অল্ভূত বলে মনে হলো । তারপরেই সে চলে গেলো । 

ইস্টলেকের বাতাস বড় দুষত-_কানাকাণন, 'িসাফসানি এখন সর্বন্, বিশেষ 
করে গার্ড খ্বন হওয়ার পর থেকে এখানকার প্রতিদিনের প্রাতাঁট মুহূর্তে কে কি 
করছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব খবর ছড়িয়ে পড়ছে । এখানকার মান.যগ/লোর অবস্থা 
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কতকটা কাঁচের বয়ামে রাখা সোনালশ মাছেদের মতো, তাদের যেমন লকোবার 
কোন হ্থান নেই, এখানকার মানষেরও লকোবার কৌন জায়গা নেই। 
এই আমার কথাই ধরা যাক না কেন! আমার লঙ্গে জিন্ডার বিচ্ছেদের কথা, 
আমার ইস্টলেকের বাঁড় 'বিক্ির কথা- নব খবরই' নিমেষে ছাড়য়ে পড়লো এপ্রাস্ত 
থেকে ওপ্রান্তে। আর তার ফলস্বরূপ আমাকে জেরা করার ব্যাপার নিয়ে তাদের 
মধ্যে জোর প্রাতিধোগিতা শর; হয়ে গেলো । আঁফস থেকে বেরনোর মুখে 
ফ্্যাৎ্ক লাটিমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো । প্রথমেই সে আমাকে নিলো একহাত, 
'িষ্ডাকে কেন আম তাড়িয়ে দিচ্ছি কেন আমি আমার সংদ্দর বাঁড়টা বেচে দিলাম । 
আমি তাকে সব থলে বললাম; 'িপ্ডা যে প্রকীতির মেয়ে তাকে 'নয়ে ঘর করা 

যার না। | 
বাড়ি ফিরে এলাম। জিন আমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখছে । সেখানে উঠে 

যেতে হবে আজ না হয় আগামণ কাল তো বটেই। আমার 'জানসপরগলো 
গুছিয়ে নিতে হবে- গ্রামোফোন আছে, টেপরেকরায় এবং দৈনাদ্দিন ব্যবহারের 
যোগ্য জানসপন্র লিশ্ডার যা কিছ; সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোঁসর মারফত তার 
বাপের বাঁড় ডালাসে। 

সব কাজ শেষ করে মাঝরাতে ঘমোবার চেষ্টা করলাম, 'কিস্তু ঘম আর আসে 
না দিছ্তেই। আমার তখন মাথার অনেক চিন্তা! আমার বাড় থেকে রাঁল 
আর টেপটা চার হয়ে গেলো রহসাজনকভাবে ৷ গর্ডর খন হওয়ার পরেও 
আমাদের ব্যাপারে ব্লযাকমেল করতে পারে । কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলাম । 

আচ্ছা ব্রেনার "ক ফ্রেডা হাওয়ার্ডসের কোন খোঁজ খবর পেরেছে । আর ফ্রেডাই 'ি 

তার বা তাদের দ্বিতীয় ব্ল্যাকমেলার হতে পারে? ওয়ালীর সঙ্গেও একবার কথা 

বলবো, বুঝতে পারলাম এইসব ঝামেলা এড়াতে তার ওপর কতটা নির্ভরশীল আম । 
পরাঁদন সকালে অফিসে যেতেই জিন খবর দিলো, ইস্টান এাভাঁনউতে একটা 

সুসজ্জিত এ্যাপার্টমেন্ট খালি আছে । আশাকাঁর সেটা তোমার পছন্দ হবে! 
ওই কাগজটার ঠিকানা, ভাড়া আর এজেন্টের নাম লেখা আছে, দেখে এসো একবার ।” 

তুমি দেখেছো ? 
গাতকাল রানে দেখে এসেছি । 

আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম । পীকস্তর তুমি যে বললে, গতকাল রাত্রে 
তোমার ডেট আছে ? 

এক সঙ্গে দটো কাজই আমি করতে পারি । 
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এ্যাপাট'মেপ্টটা সাত্যই সস্জিত ও ছিমছাম । নিগ্রো জেনিফার এ্যাপার্মেস্টের 
দরজা খুলে '্দয়ে তার নাম বললো সাম ওয়াশিংটন ( বিখ্যাত মিঃ জর্জএর সঙ্গে 
আমার কোন লম্পক" নেই মিঃ ম্যানসন ); আমার পছন্দর কথা তাকে জানিয়ে 'দিয়ে 
অফিসে ফিরে এসেই ওয়ালণর হাসপাতালে ফোন করলাম ডাঃ হেনরণ স্টানস্টেডকে । 
ওয়ালীকে দেখতে যেতে পারি ? 

ধরো কাল দেখা করার ব্যব্ছা করলে কেমন হয় স্টেভ 1 ডাঃ স্ট্যানস্টেড 
বললো, “আজ সে অনেক কথা বলেছে তার স্মী আর লেফটেন্যাপ্ট গোঙ্ডস্ট্ইনের 
সঙ্গে । আজকের মতো অনেক হয়ে গেছে তার ।? 

“কিন্ত; তার সঙ্গে দেখা করাটা আমার যে খুব জররণ ছিলো হেনরী, কথা দিচ্ছি, 
তোমাকে দশ মিনিটের বেশী সময় নেবো না।, 

“ঠিক আছে, তোমার যখন এতোই জরদরখ, চলে এসো । তবে দশ মিনিটের 
বেশি নয় 2 

জনকে বললাম ওয়ালীকে দেখতে যাচ্ছ । 
“তোমাকে কিছ; ফুল এনে 'দিচ্ছি', 'জিন বললো, “তাকে 'দিয়ে আমার ভালোবাসার 

কথা জানিয়ে দিও ।, 

সম্ধ্যা ছটায় হাসপাতালে পেশছলাম ৷ দ্যাখো ওয়াল, বেশী সময় থাকতে 
পারবো না, ডাঃ হেনরী আমাকে মাত্র দশ 'মানট সময় দিয়েছে । এরই মধ্যে আমাদের 
জর্দরী কথাগুলো বলে নিই। 'জিন বলছিল, তুমি নাকি ওয়েলকাম স্টোরের ব্যাপারে 
অননসম্ধান করাছলে আর তিনটে নাম তুমি জানতে পেরেছো""*লযসিলা বাওয়ার, 
ম্যাবেল ক্লীডেন, আর শেলী ল্যাটিমার। এই নামগংলো কে তোমাকে 'দিয়েছে 2 

তার ভরাট মম ভাবলেশহীন, চোখের দস্টি শূন্য দেখালো । 'আ'ি ঠিক 
বুঝতে পারাছ না । 

“কেন, ওয়েলকাম চ্টোর নিবে তুমি খোঁজ-খবর করান ? 
না 1? 

আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে একটা শশতল প্রবাহ বয়ে গেলো যেন। 
ভালো করে ভেবে দাাখো ওয়ালী । তোমার কাছ থেকে না পেলে এই নামগ্লো 

জিন জানলো 'কি করে 2 

'জানি না, কি ব্যাপারে তুমি কথা বলছ ? 
“তোমার যে ব্াঁফকেসটা চারি গেছে, তার মধ্যে কি ছিলো ? 
মহূতের জন্যে চোখ বন্ধ করে আবার পর মুহূর্তে চোখ মেলে বললো সে, 

'হ্যামন্ডের ওপর কিছ? লেখা 
ওয়েলকাম স্টোরের কোন লেখা ছিলো না তাতে ? 
'সেব্যাপারে আমি কিছুই জান না। এমন 'কি তুমি কি বলতে চাইছো তাও, 
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জান লা।, 
'ওল়ালপ ভালো করে আর একবার ভেবে দ্যাখো । তুমি নাম পেয়েছিলে। কে, 

কে তারা? 
'আমি কিছ্ই জানি না" ওয়ালশ তার ব্যান্ডেজ বাঁধা কপালে হাত দিয়ে তার 

শবরান্ত প্রকাশ করে । তার মূখ থেকে গোঙানপণর শব্দ উঠলো । 
“আপনার সময় আতিবাহত 'মিঃ ম্যানসন, নাস" ঘরে ওকে এক রকম জোর করে 

ঘর থেকে বের করে দিলো আমাকে । 
আ'ম আমার গাঁড়র সামনে ফিরে এসে ভাবতে থাঁক, ওয়ালী কি অসমম্ছ শরীরে 

ভুল বকছে, 'কিংবা কারোর চাপে পড়ে 'মিথ্যে কথা বলছে'"'যেমন ওয়েবার আমাকে 

মিথ্যে বলেছে ! 
একটা ওষধের দোকান থেকে ফোন করলাম 'জিনকে । এজন, আম স্টেভ কথা 

বলাছ। এছ্মান্র ওয়ালখর সঙ্গে আমার কথা হলো- সে বলছে ওয়েলকাম স্টোরের 

ব্যাপারে কোন কাজ সে করেনি । তার রিপোরের কাপ রেখেছো তুম ? 
একটু থেমে জিন বললো, না ।! 
“কম্ত তুমি নিশ্চিত জানো, লীসলা বাওয়ারঃ ম্যাবেল ব্লডেন আর শেল 

ল্যাটমারের নাম সে উল্লেখ করেছিল তোমার কাছে । সেই সঙ্গে আরো কয়েকজনের 
নাম। তারা কারা? | 

'আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে 'দিয়েছিলাম স্টেভ, এব্যাপারে মুখ 
খুলবে না ওয়ালী! অন্য নামগুলো আমার ঠিক মনে নেই। আম দ[াখত। 
নামগুলো একটা নোটব্কে লেখা ছিলো ।, 

“নোটবুক ? হয্নতো সেটা শারলীর কাছে থাকতে পারে, কি বলো? আমি 
তাকে বললাম, ধন্যবাদ 'জিন'**কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো ।” 

এবার গাড়ি ঘোরালাম ওরালীর বাড়ির দিকে । শারলণর সঙ্গে দেখা হতেই তাদের 
পাম বীচে বেড়াতে ঘাওয়ার ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচন। সেরে নয়ই কাজের কথাটা 

পাড়লাম তার কাছে । 'ওযলালীর একটা নোটব;ক ছিলো, জানো তো শেল? 'আমার 
সেটা দরকার । কোথায় আছে, জানো সৈটা ?, 

পনশ্চরই । কিন্ত; সেটা তো নেই এখানে । মিঃ ওয়েবার 'নয়ে গেছে সেগুলো । 
শমঃ চ্যাপ্ডলার নাক চেয়েছিল সেটা । তার কাছে চেও তিনি তোমাকে 'দয়ে দেবেন । 

'হারম্যান ওয়েবার 2 অবাক চোথে তাকালাম তার দিকে । তাই বুষি! ঠিক 
আছে, আমি তার সঙ্গে রথা বলবো । 

“তুমি বলে দেখতে পারো ।' শারলীর নাক স্ফ'ত হলো, মিঃ ওরেবারকে আমার 
খ্যব একটা পছন্দ নয়: 

আমারো নর', বললাম, ভারপয় তার রা নিয়ে চলে এলাম । 
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দীঘ' বাঁলম্ঠ চেহারা হ্যারম্যান ওয়েবারের । তার দেহের প্রতিটি ইঞ্চিতে 
পুলিশের ছাপ। গ্রানাইটের মতো ভয়াবহ মূখ, তার ছোট ছোট নীল চোখে প্রথর 
দাঁত্টি। তার পাতলা ঠোঁট দ্যাট কাঠিনো ভরা, হাসির 'চিছু মান্ত নেই সেখানে । 

হ্যালো স্টেভ। ডেস্কের পিছন থেকে না উঠেই বললো সে, বসো কি মতলব 
ধাখ্খানে ? 

“ওরালগর নোটব্কের খোঁজে'' একটা চেয়ারে বতসইভাবে বসে বললাম, “শারলী 
বলাছল, তুমি নাক নিয়ে এসেছো সেটা ॥? 

হঃ। আমার শ্ছির দৃঙ্টি তার চোখের ওপর! একটু থেমে সে আবার 
শনজের থেকেই বললো, “ওটা গোঙ্ডস্টেইনের দরকার । তিনি জানতে চান, হ্যামণ্ডের 
গোপন খবর কে দিলো ওয়ালীকে । ওয়ালী তার খবরের উৎসর ব্যাপারে সব 
সময় গোপন রেখে থাকে । আমি জান এ নোটবুকে ওয়ালী সেই নামগ;লো 
লিখে রাখে । তাই সেটা নিয়ে এসেছি শারলীর কাছ থেকে । 

কথাটা শানতে ভালো লাগে, 1কস্ত ওয়েবারের কথাগুলো 'ঠিক কতটা ব*বাস 
যোগা এব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার । 

চমংকার |” বলতে হয় তাই বললাম, 'িম্তত মন থেকে নর, 'আমার হয়ে কাজ 
করছে ওয়ালী । আমি এ নোটবকটা চাই ।: 

মাথা নেড়ে সে বললো, যাঁদ তুম চাও তাহলে পেতে পারো 1” ইপ্টারকমে 
বলে 'দলো ওয়েবার। 'ম্যাভিস 2 'মিটফোর্ডের নোটবছটা ধনরে এসো । ওটা মিঃ 
ম্যানসনের দরকার |” তারপর আমার 'দকে 'ফিরে বললো; ও, কে, বন্ধ, আশা 
করি ওটা দিয়ে আপাততঃ তুমি তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে ! 

“আমি কিন্ত; গাঁড'র ফাইলটাও চাই । আম তাকে কথাটা বলতেই দেখলাম 
ঘ;ম ঘ্ম চোখে তাকালো সে আমার দিকে । 

আমি তো তোমাকে বলেছি...অন্য আরো ফাইলের সঙ্গে সেই ফাইলটা কেউ 
চার করে নিয়ে গিয়ে থাকবে ।' 

শোনো ওরেবার! আমার সঙ্গে চালাক করো না। আমার বিদ্বাস, 
ফাইলটা তোমার. কাছেই আছে, চুরি যায়নি । এ ফাইলটা আমার চাই 1, 

"দিদ্ধ। আমি তো তোমাক বলেছি, ফাইলটা চর গেছে! আমার কাছে নেই ॥ 
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পার্ড খুন হয়েছে । তবে দি আগ গোজ্ডপ্টেইনকে বলবো, এই খংনের সঙ্গে 
তুমি জাঁড়ত। আর এখন বলছো, গর্ডর ফাইলটা চুর গেছে। হয় ফাইলটা 
আমার চাই, তা না হলে আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হবো !, 

বলতে পারো,” সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ওয়েবার বেপরোয়াভাবে বললো, 'আমি 
কেন তোয়াক্কা করতে যাবো ?, 

“ঠিক আছে, আমি তাঁকে সব খুলে বলবো । আর এও বলবো, গাঁড' খুন 

হওয়ার পরেও কেন তুমি তার ফাইল চুরির খবরটা প্নলিশে রিপোর্ট করোনি । 
শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আদর করবেন, ক বলো ? 

তুমি তা ভাবতে পারো।, ওয়েবার পাল্টা বিদ্ুঃপের হাসি হেসে বললো, 
গোজ্ডস্টেইনের কাছে মূখ খুললে, তোমাকেই বোঁশ ঝামেলায় পড়তে হবে, তার 
পুলিশী কণ্ঠস্বর যেন আমার মহখে ঘ্যাষ মারার মতো অবস্থা হলো । 'অধথা সব 
ব্যাপারে মাথা গলাতে যেও না, আমি তোমাকে সাবধান করে 'িচ্ছি। দরজার 
দিকে তা'কয়ে গে বললো, 'এখন কেটে পড়” আমার এখন' অনেক কাজ ।, 

উঠে দাঁড়ালাম । "্যাপ্ডলারের সঙ্গে আলোচনা করবো । কি ঘটছে সেটা 
এখান তাঁর জানার সময় ।' | 

'আর একবার ভেবে দ্যাখো স্টেভ 1 ওয়েবার হনমাক দেয়, 'আমি তোমাকে 
আড়াল করাছ । কিস্ত; তুমি যাঁদ সাঁতা সাঁত্য বসের কাছে যাও, তাহলে সাঁতাকারের 
ঝামেলার পড়তে হবে তোমাকে 1: 
আম তোমাকে আড়াল করাছ-".এবার আর বুঝতে বাক রইলো না 'লিশ্ডা 

ও তার চুরির ব্যাপারে সব ছুই জানে সে। চলে আসাছ, পাতলা, রোগাটে 
কালো চেহারার মানূষ ম্যাভিস শেরম্যান আমার হাতে ও়ালীর নোটবুকগতলো 
তুলে দিলো একটা প্লাস্টকের ব্যাগের মধ্যে পুরে । আঁফসে ফিরে এসে সেগুলোর 
ওপর চোখ বলোতে গিয়ে দেখলাম, এক থেকে চোচ্দটা নোটব্কের মধ্যে তেরো 
নম্বর নোটবকটা নেই । তার মানে এ তেরো নম্ধর নোটব্কে লেখা 'ছিলো 
ওয়েলকাম স্টোরের চুরির ঘটনার কথা গাঁডর ফাইলের মতো সেটাও উধাও । 

আঁফসে ফিরে এসে আজকের সমস্ত ঘটনাটা আবার ভাবতে বসলাম । ওয়েবার 

আমাকে হ:মাঁক 'দিরেছে, চ্যাপ্ডলার়ের কাছে যেতে পারবো না। আমি দি তার 

প্রাত কঠিন হই, সে তাহলে আরো বোঁশ কঠিন হবে আমার ওপর | এখন বযাছি, 

কেউ হয়তো (ওয়েবার নয় তো?) ওয়ালশকে আমার মতোই হুমকি গিয়ে থাকবে । 
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মার খেয়ে ওরালী তার মুখ বদ্ধ করে থাকবে, কিস্তয আমি ভয় পাওয়ার লোক 
নই." 

ঠিক করলাম আজ রাতে দেখা করবো ওয়ালীর সঙ্গে। লিশ্ডার ব্যাপারে 
আম যে একটা 'বিশ্রীভাবে জাঁড়য়ে পড়েছি, কথাটা তাকে ভালোভাবে বোঝাতে 
পারলে হয়তো তে ম:খ খুলতে পারে! 

লা পযন্ত ম্যাগ্লাঁজনের ঠাসা কাজের মধ্যে ব্ন্ত থাকলাম । লাণ্ের পর জিন 
এলো । সে জানলো, আমার ব্যান্তগত সমস্ত 'জানিসপন্ন ইস্টার্ন এরাভিনিউ-এর 
নতুন এ্যাপাটমেণ্টে পেশছে 'দিয়ে এসেছে সে! “যে কোন সময়ে তুমি সেখানে উঠে 
যেতে পারো” তোমার কোন অস্নীবধে হবে না। কফি, দূধ ও শুকনো খাবারের 
ফরমাস 'দিয়ে এসোছি।, 

তুমি সাত্যই অতুলনীয়া জিন। আম তার দিকে গভীর অনঃরাগের চোখ 
1নয়ে তাকালাম, 'আজ রাতে জন্য দামী ডিনারের ব্যবস্থা করতে চাই.**আসবে 
তুম ? 

ধন্যবাদ, 'কিম্ত; এখন নয় 1" 

পপ্লজ জিন, এসো । তোমার ছেলে বন্ধ্যকেও সঙ্গে নিয়ে আগতে পারো ।? 
“শোনো স্টেফ, আমার কাজ হলো, আফসে তোমাকে সাহায্য করা, পারলে 

যতোটা সম্ভব বাঁড়তেও। তাই বাল কি, এখানেই থেমে থাকলে ভালো হয় না ? 
আমার দিকে ভূতুড়ে হাসি হেসে চলে গেলো সে তার ঘরে। 
আম ভাবলাম, এই যথেষ্ট, আর নয়৷ স্ধ্যা ছ'টা পর্যস্ত কাজ করলাম আঁফসে। 

তারপর জিনকে আঁফসের ভার 'দিয়ে নর্দান হাসপাতালে চলে গেলাম ওয়ালগর সঙ্গে 
দেখা করার জন্য । 

পিত্ত হাসপাতালে গিয়ে ডাঃ হেনরীর ম্যখ থেকে শুনলাম, চ্যাশ্ডলারের ব্যবস্থা 

মতো তাকে গ্যাম্বূলেশ্সে করে বিমান বন্দরে নিয়ে গেছে । নেখান থেকে সে 
যাবে মিয়ামির ডোন 'করুনিক কিংবা পাম বঈচে বালযকাবেলায় সূর্ঘের আলোর নীচে 

বসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য । ডাঃ হেনরণ এর বেশি কিছ; বলতে পারলো না» তবে 

তার আশা, ওয়ালী সচচ্ছ হয়ে উঠবে সেখানে । সঙ্গে তার স্নী শারলীও গেছে, 
খবরটা 'দতে ভুললো না সে। 

রে এসে আম আমার গাড়িতে বসে ভাবতে থাকি, কোথায় যেন একটা 
অদৃশ্য হাতের খেলা চলেছে, চলছে, ষড়যন্্র। প্রথমে গার্ডর ফাইল চুরি গেলো, 
তারপর 'িলম: ও রো-আপ, আমার রীল ও টেপ উধাও; ওয়ালীর ওয়েলকাম 
স্টোর্সের ওপর তথ্যসম্বলিত নোটবুক বেপান্তা হওয়ার ঘটনা ; এ সব হারানোর মধ্যে 
কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়, এখন আবার ওয়ালী নিজেই 
হারিয়ে গেলো । এখন আঁম ক করবো । 
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_ হাসপাতাল থেকে সোজা হমা্পাররাল হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম । একটা 
পস্টকের ফরমাস দিলাম । খাওয়া শেষ করে দাম দিতে যাচ্ছি, দারোয়ান এসে 

ঁজজ্েস করলো, “আপনিই ক ম্যানসন ? 
হাঁ, ঠিক বলেছো ।; 
আশ্চর্য হলাম; সাজেন্ট বেনারের ফোন পেয়ে। 
“তোমার গাড়ি দেখলাম ।' তার কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততার সর, “তামার সঙ্গে কথা 

বলতে চাই। হাফ মুন বারটা কোথায় জান ? 
না, জানি নাতো ।। 
গৃফফাঁটদ্থ স্ট্রীটে, ড্রাগ স্টোরের পরেই । একটা ট্যাক্সি নিয়ে চট জলদি চলে 

এসো এখান, আধঘপ্টার মধ্যে । ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ হলো দৃরভাষে। 

ট্যাক্স নিয়ে ছুটে গেলাম । হাফ মূন বারটা ছোট্ট, অধেক টেবিল খালি। 
জ্যাকের সঙ্গে দেখা করতে বলোঁছল ব্রেনার তার চেহারার একটা মোটাম:টি 'বিবরণ 

পদয়ে। 
নোংরা পোশাকে বারের একেবারে এক কোনায় জাকের দেখা পেলাম । তার 

পারচয় 'জিজ্বেস করতেই মাথা নেড়ে সে আমাকে একটা দরজার 'দিকে আঙ্ল 'দিয়ে 

দেখিয়ে দিলো । তার 'নিদেশ মতো সেই দরজাটা ঠেলে ভেতরে ডাকলাম । 

িয়ার পান করাছল ত্রেনার । ছোট্ট ঘরঃ একটা 'বছানা, একটা টোবল, দা 
চেয়ার! জানালার ছেড়া পর্দা । দরজা বম্ধ করে 'দলাম ভেতর থেকে । ঘরের 
মধ্যে নল আলো জবলছিল। 

টোবলের কাছে গিয়ে বললাম, “এখানকার পরিবেশটা রু-ফিজ্ম দেখার মতোই 
?ক বলো? 

অনেকটা তাই। এর জন্যে জ্যাকের কাছে আমি খন । বসো ।! 
“ফ্লেডা হাওয়াড”, ব্রেনার বললো, “আমি তার এবং গোজ্ডস্টেই্নর খোঁজ নিয়োছ। 

তাকে প্রচণ্ড চাপে ফেলেও তার কাছ থেকে কিছ; জানা যার 'নি। সে শ্যধ্ 
বলেছে, সমর সমর গার্ডর সঙ্গে শুতো সে, কিন্ত গার্ডর সম্পর্কে কিছনই জানে 
না। ম:খ খুলতে চাক না সে আইনেয় ভয়ে । আমি পাঁরান তার মুখ খুলতে । 
দেখো? তুমি পারো কিনা |, 

আমাকে র্লযাকমেল করতে পারে সে। হয়তো তার কাছে রো আপ আর 

িল্মগুলো আছে। না, না তার মতো মেয়ের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে 

চাই না।, টিটি 
“শোন স্টেভ, সে সে ধরণের মেয়ে নয় । সে শুধুই বারবাঁণতা? লে এখন 

ব্-রযমে বাইশ নম্বর ঘরে রয়েছে । যেকোন সময়ে তাকে পেতে পারো সেখানে । 
এথন থেকে ভোর হওয়া পর্ধস্ত মাতাল সে। মনে করলে তাকে তুমি বাগে 
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আনতে পারো । একটু মদ খাওয়ালেই তোমার কাছে নিজেকে সম্পন করে দেবে 
সে। মদের নেশায় সে তোমাকে গার্ডর সব খবরও 'দয়ে দিতে পারে । যেমন আম 

মনে কার, মদের নেশায় আর ফ্রেডার সেক্সি দেহ উপভোগ করতে গিয়ে গড নিশ্চয়ই 
তাকে সব গোপন কথা বলে থাকবে । এক্ষেত্রে সব পঃরষের যে দ7ব'লতা প্রকাশ 
পেয়ে থাকে তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়ান বলেই আমার ধারণা । আমি নিশ্চিত, 
গফজ্সগ্লো নিশ্চয়ই কোন জায়গায় লাকয়ে রেখেছে গাঁড” আর সে খবর বলে 
থাকবে ফ্রেডাকে, তার শহয্যাসা্গননকে । এটাই আমাদের একমান্র আশা ম্যানসন । 
গোল্ডস্টেইনের হাতে যাওয়ার আগেই ফিজ্মগলো আমার পাওয়া চাই !, 

এ-সব আমার একেবারেই পছদ্দ নয় । আমি বেশ ভালো করেই জান যে, কোন 
গাঁণকার কাছে গেলে অবশ্যই তার দেহ উপভোগ করতে হবে । িবশেষ করে ফ্লেডার 
মতো সোৌঁক্সি মেয়েকে দৈহিক সংখে তৃপ্ত করতে না পারলে তার পেট থেকে একটা 
কথাও বার করা যাবে না। যাইহোক, নিজেদের স্বার্থে ব্রেনারের কথার রাজী হয়ে 
যেতে হলো আমাকে শেষ পযন্ত। 

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কভাবে তাকে চিনবো ? 
বেটে, রঙ কালো, বছর প"চিশ বয়স হবে, সংগঠিত দেহ |, ব্রেনার চোখ ছোট 

করে বললো, ণচনতে তাকে ভুল হবেনা । তার গলায় একটা 'পতলের ব্রেসলেট 
দেখতে পাবে ॥, 

“ঠিক আছে, তাকে দেখতে যাবো |, তাকে আমি বললাম, 'আম আমার ছস্টান 
গ্যাঁভিনিউ-এর নতুন গ্যাপাটণমেণ্টে উঠে মাঁচ্ছ। সেআমার টোলফোন নব্বরটা 
লিখে রাখলো । 

চলে আসার সময় তাকে বললাম, “আজই আম ব;-রূমে ফ্রেডার সঙ্গে মিলিত 
হতে যাচ্ছি। কাল তুমি আমাকে আঁফসে ফোন করতে পারো, ধাঁদ তেমন কোন 
খবর থাকে জানাবো তোমাকে |, 

হ্যাঁ, তবে আম তোমাকে ফোন করবো না। তুমি বরং কাল এই সময়ে এখানে 
চলে এসো ।” 

“ঠক আছে, তাই হবে 1 
ঘর থেকে বেরূতেই জ্যাকের সঙ্গে দৃম্টি বিনিময় হলো, হাসলো সে। তারপর 

নেমে এলাম ব্যন্ত রাস্তার ৷ 
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ইস্টের একেবারে এক প্রান্তে বু-রুম নিষিদ্ধ পল্লশ এলাকা ৷ আমার নিরেশ মতে; 
ট্যাঁকিটা সেই এলাকায় প্রবেশ করতেই হঠাৎ চালক তার ট্যাক্সি থামিয়ে পিছন 'ফিরে 
তাকালো আমার দিকে । আমার দামশ পোশাকের চাকচিক্য দেখে তার চোখে সন্দেহ 
ঘণনয়ে উঠলো । তার হাতে ট্যাক্সির ভাড়া ও মোটা 'টিপস গ*্জে দিতে আরো অবাক 

হলো সে। ভাবখানা এই যে, আমার মতো পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক এই স্ব নাষদ্ধ- 
পল্লখতে আসে ক করে। 

স্যার ছোট মুখে হয়তো বড কথা মানায় না। তব; বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা 
আপনার জায়গা নয় । আপ'নি বরং ডানাদকে ঘার।ন। 

ধন্যবাদ” আম তার ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়ালাম । সেআবার অবাক চোখে 
তাঁকয়ে রইলো আমার 'দিকে। তার সেই তাকানোর অর্থ আমি বুঝ । কিন্তু আমি 
এক সময় সেনা 'িভাগে ট্রেনং নিয়েছিলাম । আম ওয়ালশ 'মিটফোর্ড নই । আমার 
একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আমি জানি নিজেকে কি করে সঠিক পথে চালাতে হয়, 
'পাচ্ছল পথে পা সোজা রেখে কিভাবে চলতে হয় । একবার ভাবলাম, আমার এমন, 
দামশ পোষাক বাড়ি থেকে বদল করে সন্তা ও ময়লা পোশাক গায়ে চাপিয়ে চলে আস 
এখানে । কিস্তু এখন আর তা হয় না । একবার যখন এসে পড়োছ, পিছয়ে 
আসবো না। তাছাড়া আমার মনের জোরটাই আমার পেশার আসল মূলধন । 

সামনের 'দিকে তাকাতেই একটা ছোট্ট 'নওন আলোর সাইনবোর্ড চোখে পড়লো £ 

রম 

দ;'পাশে তাকাতেই ট্যাক্স চালকের কথার মানে বঃঝতে পারলাম । আমার 
চোখের সামনে ভেসে উঠলো কেবল জহলন্ত লোভী কতকগ-লো চোখ । ব্র;-রঃমের 
কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম । 

1বরাট চেহারার একটা 'নিগ্রো পাহারা 'দিচ্ছিলো সেখানে ঢোকার মূখে । তার 
চোখের সাদা অংশটুকু কেবল দেখা যাচ্ছিলো । 

একটা লাল পদয়ি ঢাকা 'ছিলো প্রবেশ পথ 1 সেটা তুলে আম ভেতরে ঢ্কলাম । 

ণবরাট হলথরে আলো-আঁধাঁরি খেলা; সেই স্বঙ্পালোতে নৃত্যরত মেয়েগলোকে 
ছায়ামযর্তির মতো দেখাচ্ছিল । কোণে কোণে জমে উঠেছে সলঃট ছবি । উদ্দাম 
ড্রামের আওয়াজে আমার কান বঝালাপালা হওয়ার উপক্লম হলো । আমার চলার মধ্যে 
কোন ছন্দ ছিলো না। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা । আমার এমন ভদ্ু পোশাকে এই বেমানান 
পাঁরবেশের সামিল হওয়ার অধ হলো আত্মহত্যা-করা ৷ তাই সেই লাল পদটা সারয়ে 
বাইরে চলে এলাম । ভাবলাম ফ্লেডা হাওয়াডের ফ্ল্যাটে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা 
করবো । বিরাট হলঘরে তাকে থধজে পাওয়া মশাকিল। 

বাইরে বেরিয়েই দেখি দ-টি যুবক উলতে টলতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে, 
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পেটে আঁতারন্ত মদ পড়েছে নিশ্চয়ই । বছর কুঁড়ি বয়স হবে তাদের । উস্কোশখনস্কো 
নোংরা চুলগুলো কাঁধ ছ'ই ছঠই । নোংরা সাদা ধবধবে মুখে অসংযমের 'চিহ স্পষ্ট ; 
ছোট ছোট ঘোলাটে চেখে তীর্ধক দরীষন্ট। অসংলগ্ন কথাবাতা । 

কুকুরের বাচ্চাটা কে বল তো রাপ্ডী ?, 
“আহ্ চুপ করছি।, তার সঙ্গ যুবক হেইন তাকে ধমক দেয়, 'শালাকে একটু 

সমঝে 'দিতে হবে। বদ্ধ সায়ের ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই । আমরা দ্জনে 
সামাল 'দিতে পারবো বলে মনে হয়।, 

আম তখন 'সশড় বেয়ে উপরে উঠতে থাক! তিন ধাপ ওঠার পরেই আমার 
কোমরে লাঁথ পড়লো । কোন রকমে সামলে 'নয়ে থমকে দাঁঁড়য়ে পড়লাম । 
জুডোয় আ'ম বিশেষ পারদশা। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে জুডোর কায়দায় ঘণীষ 
চালিয়ে 'দিলাম তাদের মধো একজনের গায়ে! মহখ থুবড়ে মাটির ওপর পড়ে গেলো 
সে। হৈ চৈ করে আরো লোক ছ্টে এলো সেখানে । আম আৰ্কাস্ত । শর: 
হলো আমার ওপর গণধোলাই । ঠোঁট ফেটে রন্ত ঝরতে শর; করলো । আর নর 
এখনি পালাতে হবে এখান থেকে । 

1সশড় বেয়ে নীচ নেমে সোজা ছটটতে শ্যর করলাম রাস্তা 'দিয়ে। ছে 
অনেকটা দূরত্ব পৌঁরয়ে এসে তখন মনে হলো; এবার আ'ম এক নিশ্চিন্ত জায়গান্ন 
এসে গোছ, আর ভয় নেই ইস্ট আ্টগট 'দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আবার মঃখোমূখি হতে 

হলো একটা গাঁলর ম:খে 'তিনাটি লম্বা চুলওয়ালা বকের সঙ্গে । তারা আমার 
আগমন লক্ষ্য করাছিল। কাছে যেতেই তারা আমার হাত চেপে ধরলো । আমার 
জ.ডোর প্যাঁচে পর পর দ.ংজনকে ধরাশার়শ করলাম দ্বুত। আর তৃতখর় ঘবক'টি 
তার দুজন সঙ্গীর দরাবস্থা দেখে রণে ভঙ্গ 'দিয়ে ছ;টে পালালো সেখান থেকে । 

ধন্তাধান্ততে শা্ের হাতা ছি*ড়ে গেছে। তা যাক, এবার নিভণবনায় ফ্রেডার 
ক্ল্যাটে যেতে পারা যাবে। অন্ধকারে £ন্ট স্ট্রীট ধরে হাটতে থাঁক। এক সময় 

ফ্রেডার ক্ষ্যাটেয় সামনে 'গিয়ে পেশছলাম । কাঁরডোর পোঁরয়ে একটা বম্ধ ঘরের 
সামনে দড়য়ে দোঁখ দরজার ওপর-_মিস ফ্লেডা হাওয়াডণ টোলিফোন, ইন্ট ৪৪৫৬ 
লেখা আছে । 

বেল 'টিপে অপেক্ষা করতে থাকলাম। 'তিনতলায় কোন ঘর থেকে এক মাঁহলার 

জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম £ “না! আমি তোমাকে বলছি না! আমার 
কাছ থেকে দূর হয়ে বাও 1 তারপর এক বক নীরবতা । 

1সশড়তে ভারী জযতোর গম গম শব্দ । আবার বেল 'টিপলাম । 
ফ্রেডা 'কি তার ফ্ল্যাটে আছে? না কির7-রুমে? তার মানে রাত ভোর না 

হওয়ার আগে ফিরছে না সে। কিম্ত আমার পক্ষে রুরুমে ফিরে যাওরা সম্ভব 
নয়। আবার এখান থেকে বেরনোও বাবে না। ট্যাক্স বে ফোন করতে হবে 

৮৯ 



একবার । ফ্েডার ফোন আছে ; তার ফোনটা বাবহার করবো, এইসব কথা যখন 
ভাবাছ, তখাঁন ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেলো । 

চমকে উঠে দ;'পা পিছিয়ে গেলাম দরজার কাছ থেকে । আবার সেই শীতল 
অন[ভূতিগলো আমাকে অবশ করে তুললো । আবার কি সেই ভয়গ্কর দৃশ্যটার 

মুখোমুখি হাতে হবে নাকি ? হয়তো ফ্রেডার মতদেহ দেখতে হবে । ঘরের ভেতর 
থেকে গোঙানর আওয়াজ ভেসে আসছে । করিডোরে কার ছায়া যেন কগপতে 

কাঁপতে ছোট হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। এক সময় সেই ছায়াটা মিলিয়ে 
যায় কারিডোরের শেষ প্রান্তে । 

দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ট্টকলাম। ঘরে ঢ্কে ভেতর থেকে বদ্ধ করে 
দিলাম ঘস্ত হাতে । ব্রু-রমের নীচে নিওন আলো জহল জল করে জলছে ৷ সেই 
আলোয় ভেসে উঠছে একটি বিজ্ঞাপন £ গালস ! গালস। 

লাল আলোয় মৃদু উদ্ভাসত ঘর । ভয়ে উত্তেজনার আমার মুখ তখন 
লাকয়ে গেছে। সেই স্বম্পালোকে ঘরের ভেতরটা তেমন স্পঙ্ট নয় সুইচে হাত 
রেখে বড় আলোটা জবালাতেই ঘরটা আলোয় আলো'ফিত হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে 
শিউরে উঠলাম, আমার অন[ুমানটা একেবারে অমূলক নয় । মেয়েটিকে একেবারে 
জানে খতম না করলেও, আম এখানে ঠিক সময়ে না এসে পড়লে কিছংক্ষণ পরে তার 
মৃত্যু অবধারিত 'ছলো । 

বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে একাঁটি যুবতখ, সম্পৃণ" নগ্ন অবস্থায়, দেহে এক 
চিলতে স্তো বলতে কিছ ছিলো না। হাত-পা বাঁধা, মখে কাপড় গোঁজা। সারা 
দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে বন্যার মতো । মেয়েটির নগ্ন দেহের 'দিকে তাকাতে 
পারছিলাম না। নিজেকে কেমন মেন দংব্বল বলে মনে হচ্ছিল । অথচ. এরকম'টি 
হওয়ার কথা নয়। এই কারনেই বেনারের প্রস্তাবটা প্রথমেই নাকচ করে 'দিয়োঁছলাম । 
যাইহোক, মনটাকে কোন রকমে শন্ত করে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তাকে 
সাহায্য করার জন্যে । ভালো করে তাকাতে গিয়ে দোঁথ, তার ডানাদকের উরে 
1সগারেটের ছ্যাকার দাগ । 

এই মেয়েটিই ফ্রেডা হবে নিশ্চয়ই ৷ তার চেহারার সঙ্গে হঃবহ; মিলে যাচ্ছে । 
বেটে, সগাঠত দেহ, বয়স পশচশের মধ্যে। কয়েক বছর আগে হলে রীতিমতো 

সদ্দরী দেখাতো তাকে । এখন তার চোখে মঃখে অসংযমের ছাপ পড়লেও দেহের 
গড়ন এখনও অটুট । 

বংকে পড়ে আম তার মুখের ভেতরে গোঁজা কাপড় টেনে বার করে ফেললাম । 

সঙ্গে সঙ্গে মেরেটি ক্ষণণ গলার বলে উঠলো, “একটু জল-”"* িচেনের 'দিকে 
আঙ:ল দৌখয়ে তেমনি অস্ফুট গলায় বললো, 'জল ওথানে আছে ।, 

ধিচেনে ঢুকে ফ্ীজ থেকে জিনের বোতল বার করলাম ! জল 'র্নাশয়ে জিনের 
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গ্লাস তুলে দিলাম তার হাতে ৷ 

এক ঢোকে গ্লাস ভার্ত জন গলাধ করণ করেই সে আবার বললো; “আরো দাও । 
“আর নয়, শান্ত গলায় বললাম, তুমি" 
আরো দে! আমার কথা শোন 1" মুখ খিস্তি করলো ফরেডা, কুকুরীর বাচ্চা, 

বলছি আরো দে !ঃ 
ফ্রেডাকে চটাতে চাইলাম না। চটালে কাজ হাসল হবে না। আর এক গ্লাস 

জিন তুলে দিলাম তার হাতে! পপাসার্ত কামনায় এবারেও এক িশবাসে শেষ 
করে ফেললো সে। তারপর মেজাজ দোখর়ে খাল গ্লাসটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো 

হয়ে ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝের ওপর । 
সগারেট আছে ?, জিজ্ঞেস করলো ফ্রেডা । 
একটা দিগারেট জালিয়ে তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে লাগিয়ে দিলাম । সিগারেটে 

একটা টান 'দিয়ে ফ্রেডা এবার চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলো । নাক দিয়ে ধোয়া ছেড়ে 
সে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে অবাক চোখে তাঁকয়ে সে 'জিজ্ধেন করলো, 
কে কে তুমি? 

এখান 'দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শ্যনে 
ট)কে পড়লাম ; ভাবলাম, যাঁদ তোমার সাহায্য লাগতে পারি |, 

ঠিক আছে তুমি থাকতে পারো । অন্য কোন মতলব থাকলেও বলতে পারো । 
তবে আমার রেট অনেক বোঁশ । খরচ করতে পারবে তো ?, 

মাথা নাড়লাম, “এক কাণাকাঁড়ও খরচ করতে পারবো না ।, 

“তার মানে 'বিনা পয়সায়' আমার শরীরটা উপভোগ করতে চাও তুমি ? 
এবারেও মাথা নাড়লাম; “আমার মতলব অন্য । পরে বলছি। তার আগে 

বাথরামে গিয়ে পারস্কার হয়ে এসো 1 আর গায়ে 'কিছঢ একটা চাপিয়ে নিও । 
যুবতীর দেহে আবরণ না থাকলে, ইচ্ছে না থাকলেও প্রলোভিত হতে হয় । কিন্ত; 
আমি তাচাই না! 

হাত 'দিয়ে বক ঢেকে বাথরুমে ছ্টে গেলো ফ্রেডা। হাসি পেলো আমার । 
গঁণকার আবার লঙ্জা ! একটু পরেই বেরিয়ে এলো সে। গায়ে তোয়ালে জড়ানো । 

িচেন থেকে জিনের বোতল নিয়ে এলো সে। 
ধন্যবাদ বয় স্কাউট । এটা তোমার বকের সঙ্গে জাঁড়য়ে রাখো । আমার 

এখন চমৎকার লাগছে । ওটা তোমার চলবে ? 
আম তার কথায় কান না 'দিয়ে কাজের কথাটা পাড়লাম, 'লেফটেন্যাপ্ট 

গোজ্ডস্টেইনএর কাছ থেকে এর উত্তর পাও'নি £ 
সঙ্গে সঙ্গে তার মূখের রঙ বদলে গেলো । চেোথ দুটো বড় বড় করে তাঁকয়ে 

বললো সে, 'তুমিও কি এ সব বেজন্মাদের একজন £ 
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“কেন, ক'জন বেজদ্মা এসেছিল 2 
আমার কথার উত্তর 'দিলো না সে। বিছানার ওপর ্ছির হয়ে বসে একটা 

[সিগারেট ধরালো । এক ম;খ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সে, 'কে তুমি 2 
“আমার পাঁরচয় জেনে তোরার 'ি হবে? তবে বদ্ধত্ব করতে চাও তো বলি, 

তোমার প্রোমক গার্ড আমাকে ব্লযাকমেল করছিল ।” 

চোখ বদ্ধ করে জনের গ্লাসে চুমঢক দিয়ে আপাতত করার ভাঙ্গতে বলে উঠলো 
সে, ওহো, আর নয়, বিড়বিড় করে বললো সে, তাহলে আমাকে নিয়ে 'কি করতে 
চাইছো তুমি? সিগারেটের পোড়া আগুনে ছ।ঁকা দিতে? দাঁড়াও' গায়ের ওপর 
থেকে তোয়ালেটা সাঁরয়ে দিই, যেখানে খাাশ ছাঁকা দিতে পারো । তোয়ালেটা 
সরাতে গিয়ে তার হাত কেপে ওঠে । জিনের গ্রাসটা তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে 

পড়ে যায় জল মেশানো 'জিন চলকে পড়ে কিছ বিছানার ওপর, খাঁনকটা মেঝের 
ওপর । আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম । 

“আমি তোমার বদ্ধত্ব চাই, চাই তোমার সাহায্য । আমার স্বী ওয়েলকাম স্টোর 
থেকে এক বোতল পারফিউম চুরি করেছিল আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা 
করলাম, “আমার স্নী তো ভীষণ ভয় পেয়ে যায় সেই চাঁরর দৃশ্যের 'ফিজ্ম দেখে । 
সেই ফিল্মের 'বানিময়ে গার্ড আমার কাছ থেকে কুঁড় হাজার ডলার দাবী করেছিল । 

সে এখন মৃত। কিন্ত; 'ফিল্মটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমার আশা, সেই 
[িল্মটা কোথায় গেলে পাবো; সেটা তুমি আমাকে বলে 'দিতে পারবে 1, 

জোস ছিলো কুত্তী। আ'ম তাকে অনেকবার 'নষেধ করছিলাম ব্লাকমেলের 
ধাদ্ধা ছেড়ে 'দিতে তা না হলে তাকে ঝামেলার পড়তে হবে । কিন্ত; আমার কথা 
শুনল না সে, তার পরিণত, খ্যন হতে হলো তাকে ।' জিনের প্রতিক্রিয়া শর; 
হতে দেখা গেলো তার মধ্যে । আমি মাতাল! আমার কাছ থেকে চলে মাও 
তুমি! আমাকে একটু একা থাকতে দাও 1, 

আমি নাড়লাম না। 'গ্থির হয়ে বসে রইলাম । কয়েক মিনিট পরে চোখ তুলে 
আমার 'দকে তাকালো সে । 

দ্যাখো, এঁদকে তাকিয়ে দ্যাখো ! সে তার দেহের ওপর থেকে তোয়ালেটা 

সারয়ে ফেললো । আবার সে সম্পূর্ণ নগ্ন হলো। ডানদিকের উর্র ওপর সেই 
পোড়া দাগটা দেখিয়ে সে আবার বললো, “সেই বেজদ্মাটা এখানে এসেছিল, আমার 
এখানে জহলন্ত সিগারেটের ছাকা দিয়েছে । 

“কে সে? শান্ত গলায় বললাম, যেন সদ্য'অপারেশন করে আসা কোন রঃগিণ'র 
সঙ্গে আম কথা বলাছ। 

“আম কি করে জানবো? তবে সে যে একজন প্যালশ ছিলো, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। এক মাইল দূর থেকে আমি প্যালশকে চিনতে পার । বিরাট 
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চেহারার একজন বেজদ্মা। নীল চোখ । আমি যাঁদ তার মা হতাম, জন্মানোর 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলতাম 1; 

“তা তুমি কি তাকে ফিজ্মটা দিয়েছিলে ? 
“আমি তাঁকে বলোছলাম কোথা থেকে সেটা পাওয়া যেতে পারে । নেশাগ্রস্ত 

চোখ তুলে তাকালো সে আমার 'দকে, 'আমি তাকে একটা সূন্বও 'দিয়োছিলাম। 
বলোছলাম, ফিজ্সটা আমি নিউ ইয়কে" আমার বোনের কাছে ডাক মারফত পাঠিয়ে 
দয়োছ ?, 

'তা সাত্য ক তুমি ডাকে ফিল্মটা দিয়েছো ?, 
না» মদ; হাসলো সে। 

“সে একজন ধ্রন্দর প্দীলশ। নিউ হয়কেসে তোমার বোনের কাছে যেতে 
পারে বেবী। আর সে মখন জানবে, 'িল্মটা তার কাছে পেশছয়নি, তখন আবার 
সে ফিরে আসতে পারে তোমার কাছে । 

তাতে কোন লাভ হবে না, ফ্রেডা কেমন তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'আ'ম 
আমার বোন এক সঙ্গে কাজ করাছি। প্যালশ তার কাছে ফিল্মের-সম্ধানে গেলে, 
সে তো তার প্রশ্নের জবাবই দেবে না। শমধ্য তাই নয়, হয়তো প্যালশ অফিসারের 
ম;থে থঢতুও 'ছি'টিয়ে. দিতে পারে।, 

তার পরেও ঠিক সে আসবে তোমার কাছে ।” 
“আমি তখন এখান থেকে উধাও হয়ে চলে যাবো অনেক দুরে । 

'আমি সেই ধফল্মটা পেতে চাই! সেটার জন্যে আম পনেরো হাজার ডলার 

দেবো । সেই টাকা 'নয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো অনায়াসে 1, 

সে আমার একটা হাতের কাঁব্জ চেপে ধরলো অতাঁকতে । আমাকে 'নিরীক্ষণ 
করলো অনেকক্ষণ ধরে। '“সাত্যই তুমি আমাকে সাহায্য করবে? আমি তাকে 

অন)রোধ করে বললাম, “তুমি আমাকে সাহায্য করবে না? 
“হা, আমি জান ওটা কোথায় আছে। আগে, ' আগে টাকাটা হাতে দাও, 

তারপর বলবো ।” 
ধকন্ত; টাকা তো এখান দিতে পারবো না। কাল পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হবে 

তোমাকে ।' 
তাহলে িল্মটাও কালকেই পাবে ।” 

কাল পর্ষস্ত আমি অপেক্ষা করে থাকতে পারবো না। আমি তাকে স্পঙ্ট 

জানিয়ে দিলাম, 'কাল পর্যন্ত তুমি যে বে"চে থাকবে, তার কি গ্যারাশ্টি আছে ? 

ভুলে যেও না, একজন হত্যাকারী এর 'পিছনে আছে, আর সে এখনো ধরাও পড়েনি । 

ঠিক আছে, গার্ডর মতো তুমিও যাঁদ বুলেট খেতে চাও কাল পথণস্ত অপেক্ষা 

করবো । উঠে দাঁড়য়ে বললাম, “তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? একটা 
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ট্যাকসিপডাকতে চাই |, 
উঠে দাঁড়ালো ফ্রেডাও । তার চোখে ভর্গ্কর আতঙক। 

“এক মিনিট । কেন এই খন, তা তো বলবে? 
তোমার বন্ধ; গার্ডর কাছে এমন একটা ফিল্ম 'ছিলো যা অনেক সম্ভ্রান্ত 

ভদ্রমাহলাদের জেলে পরতে পারে। আমি তাকে বললাম, “হয়তো কেউ, সম্ভবত 
একজন স্বামী সেই ফিজ্মটা পাওয়ার চেষ্টা করে থাকবে, না পেয়ে তোমাকে 
হত্যা না করে কেবল আগ্যনের ছ্যাঁকা 'দিয়ে চলে গেছে । তাতে তুমি নিজেকে 

ভাগাবতী বলে মনে করতে পারো ! তোমার পরবতর্শ আতাঁথ হয়তো তেমাকে খুন 
করতে পারে ।, 

তারপর 'রাঁসভার তুলে 'নিয়ে ট্যাব বথে ফোন করলাম, দশ মানটের মধো 

ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিচ্ছে তারা? খবরটা দিলো । 
ভগ্নার্ত কণ্ঠে ফ্রেডা বললো; 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো । আ'ম এখানে একা 

থাকতে চাই না।ঃ 

ইপারয়াল হোটেলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলো ট্যাক্স । সেখান থেকে 
আমার গাড়িতে চড়ে এলাম আমার ক্ল্যাটে । 

গাঁড়তে স্টার্ট দেওয়ার সময় আমার 'দিকে ঝঃকে পড়ে ফ্রেডা বললো, “আমি 
তোমাকে বিশবাস কার । আম তোমাকে 'ফিল্মটা দেবো; তবে তু'মি আমাকে টাকাটা 
দেবে' দেবে না? 

বয় স্কাউট-এর কথার দাম আছে । 
জীবনে এই প্রথম আমি একজন পুন্ষকে বিশ্বাস করলাম 1 একটু থেমে সে 

আমার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় 'নিয়ে যাচ্ছো আমাকে ? 

“আমার বাড়তে । এসো, আ'মি তোমাকে মদ খাওয়াবো | 
ক্ষ্যাটে ঢূকে আমি তাকে বসতে দিলাম । তারপর জনের বোতল খলে দ7ঃ'জন 

পান করতে করতে আমি বললাম তাকে, “এসো বেবা, এবার কাজের কথায় আসা 
যাক। আরাম করতে করতে গর্ডর ব্যাপারে তুমি যা যা জানো বলো আমাকে, 
বলো আমাকে । 

ভিনরাদারেরািডিারিারতে রী? নেতো এখন মৃত। 

“তা ঠিক। তার সঙ্গে কি ভাবে তুমি মিলিত হলে ? 
'গত গ্রীষ্মে । সেই'স্টোয়ে চাকরী পেয়েছিল সে। তার গ্ধী তাকে ত্যাগ করে 
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চলে যার । একদম নিঃসঙ্গ প্রহষ সা্গনী তো চাইবেই' | তার মধ্যে এমন একটা 
কিছ; ছিলো আঁচরেই আম আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম তার প্রাত। বড় অঙ্কের টাকা 
হাতে পেলে সে 'ক করবে, ভাবতো সব সময় । বেশীর ভাগ প্নরযষরাই এই ভাবে 
কথা বলে থাকে । তারপর এক রাতে আমরা যখন বিছানায় প্রেম প্রেম খেলার 
মেতে উঠোঁছলাম, তখন সে তার এমন অসং পাঁরিকজ্পনার কথা প্রকাশ করে আমার 
কাছে। সে বলোছলো, এইভাবে দশ লক্ষ ডলার রোজগার করতে পারে সে। 
আমরা দ;জনেই তখন বেশ মাতাল হয়ে পড়োছিলাম, তবে তার কথার মধো একটা 
দৃঢ় ভাব 'ছিলো। 

দশ লক্ষ ডলার? 

হাশ, সেই রকমই তো বলেছিলো সে। একটু ঝ*ক নিতে চেয়োছল সে এই 
কাজে ফিজ্মগ;লো নিজের কাছে রেখে দেয় আর ব্লো-আপগলো আমাকে দেয় 1, 

“আছেঃ আছে না কি সেগ্চলো তোমার কাছে ? 
তখন 'কি করে জানবো, কেউ আমার বাড়তে হানা দেবে? আম মাতাল । 

আ'ম বেপরোয়া কত্ত । লক্ষ লক্ষ ডলারের আলোচনায় কান দই না আম। 
জোস আমাকে একটা পার্সেল দিয়ে বলে, সেটা ল্যাকয়ে রাখার জন্যে । ড্রয়ারের 
মধ্যে রেখে 'দিই, এবং যথারীতি ভুলে মাই সেটার কথা । তারপর যে রাতে সে 
মারা যায়, মনে পড়ে যায় সেই পাসে“লটার কথা, আর সেটা দেখতে গিয়ে টের পাই, 
সেটা উধাও ৷ 'িনজের বোকামোর জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিই এবং তাকে টোলফোন 
কার তখন, িম্ত; কোন উত্তর না পেয়ে তখন তার বাড়তে ছে যাই ! সেখানে 
পায়ে দেখি সে মৃত ।, 

মনে পড়লো, আম খন গর্ডভর মৃত দেহের সামনে দাড়য়োছলাম, তখন একটা 
ফোন এসোছিল বটে। 

'বড় সাকার কে? বলোছিল সৈ তোমাকে ? 
না |, ্ 

“ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি পোশাক বদল করে আসছি । গাঁড'র বাড়তে 
যাবো ।” একটু থেমে তাকে 'জজ্ঞেস করলাম, সেই 'ফিজ্মগযলো কোথায় পেতে 

পারি 2 
সে আমাকে নিরীক্ষণ করে? ণাকাটা তুমি আমাকে দেবে তো ? পনেরশো 

ডলার 2 

'বয়' স্কাউটের কথার দাম আছে ।, 
গঠক আছে, তাহলে শোনো, ফ্রেডা বললো, গার্ডর ডেস্কের একেবারে নাঁচের 

ড্রয্লারে আছে । লুকানো ক্যাবিনেটে | 
বাথরূম থেকে দ্নান পেরে যখন এলাম তখন মাঝরাঘি । এটাই উপহ্যস্ত সময় । 
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একটা শান্তশালণ ফ্লাশলাইট, একটা ভারণ ক্রুদ্রাইভার সঙ্গে নিলাম । তারপর বসার 
ঘরে ফিরে এসে দেখি, ফ্রেডা ঘমচ্ছে অঘোরে । তাকে সেখানে ছেড়ে রেখে গ্ডির 

বাড়র 'দকে রওনা হলাম অতঃপর । 

[7] সাত [7 

গাঁড'র বাঁড়র 'দকে এগিয়ে গেলম। প্রাত কুঁড় গজ অন্তর থমকে থমকে 
দাঁড়িয়ে পড়লাম । কারোর পায়ের শব্দ তখন শোনা যাচ্ছিলো না। পুলিশের 
ভয়! তার বাঁড়টা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই' 'নাশ্চস্ত হওয়ার জন্যে একটা 
গাছের আড়ালে দাঁড়য়ে অপেক্ষা করলাম । পলিশ নেই, তব-ও নিশ্চিত হওয়ার 
জন্যে মিনিট কু'ড় অপেক্ষা করতে হলো। ধারে কাছে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই; 
ব্যস্ত হলাম না, আমার হাতে তখন প্রচুর সময়? একসময় যখন বযঝলাম, কাছে 
[পঠে কোন পালশ নেই, তখন গাড“র বাড়ির সামানে গিয়ে হাজির হলাম ! 

দরজায় তালা বঝছিল। ফ্লাশলাইট জেবলে স্ক্ুড্রাইভার তালায় ঢাঁকয়ে 
একটু চাড় দিতেই ভেঙ্গে পড়লো তালাটা । তারপরেই দরজাটা খুলে গেলো, আর 
কোন আওয়াজ হলো না। 

ঘরগৃলো মানত একাঁদনের দেখা হলেও 'চনতে অস্যাবধে হলো না। ক্ল্যাশলাইট 
জেবলে এগ:তে লাগলাম, করিডোর পেরিয়ে গডি“র শয়নকক্ষে পেশীছে গেলাম একটু 
পরেই । ক্ল্যাশলাইটের আলোয় তার ক্যাবিনেটটা চোখে পড়লো ঘরের এক কোণায় । 

ফাইলে ঠাসা ক্যাবনেট । ফ্রেডার কথা মতো একেবারে নচের ড্রয়ার খুলে লুকানো 
চোরা কটুরশীর কাঠের নবটা আঁবিচ্কার করলাম । ফ্লেডা বলে না 'দলে সেটা 
আমার চোখেই পড়তো না! কাঠের নবে চাপ 'দিতেই চোরাকুটুরীটা খলে গেলো । 
সেখানে ১৬ 'মালমিটারের একটা 'ফজ্ম এর রীল চোখে পড়লো । কাটু'নে ভরা । 
হাঁটু মুড়ে বসে সেই কাট্টুনটা হাতে তুলে নিলাম । তারপর দ্রুত দরজার 'দিকে 
ছযটে গেলাম, সেখান থেকে কাঁরডোরে ৷ 

হয়তো কোন লোক -সব সময় গার্ডর বাঁড়র ভেতরেই ছিলো, কিংবা বাগানে 
ল:কিয়েছিল, এবং আমাকে অন্যসরণ করাঁছিল, যা আমার নজরে পড়ে নি আদৌ । 
িল্ম-এর কাটুন হাতে 'পছনে দরজার সামনে গিয়ে পেশছতেই আমার পিছনে 'একটা 
মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম । ঘুরে দাঁড়য়ে ক্ষ্যাশলাইটের আলোয় দেখতে 
যাবো ব্যাপারটা কি, ঠিক তথান মাথায় প্রচস্ড আঘাত পেয়ে মেঝের ওপর হাট্ 
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মুড়ে বসে পড়লাম । অন্ধকার দেখলাম চোখের সামনে---তারই' মাঝে একটা অস্পজ্ট 
আলো, আর তারপরেই একটা পায়ের শব্দ' চলার ছন্দে দারণ ব্ন্ততা । 

আমার মাথায় তখন প্রচণ্ড আগুন জঙলছিল যেন। কোনরকমে টলতে টলতে 
হাত বাঁড়য়ে দেওয়ালে ভর 'দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম । গোঙানির আওয়াজটা 
একটু একটু করে মিলিয়ে যাওয়ার পর মাথার পিছনে হাত 'দিয়ে দেখি ফুলে গেছে । 
আঘাতটা ততো গ:রৃতর না হলেও তার ভর্াবহতা ছিলো প্রচ্ড। 
স্বিং ফিরে পেয়ে দেখি ফিল্ম-এর কার্টুনটা নেই। যেই আসক নাকেন, সেই 
লোকটাই সেটা 'নির়ে চম্পট 'দয়েছে। আমি তখন রাস্তায় নেমে ছ্টতে শর; করলাম । 
কুঁড় মানট সময় লাগলো ইস্ট এ্যাভিনিউ পোঁরয়ে আসতে । তারপরেই মুখোমহখি 
হতে হলো মা ক্রীডেনের, হাতে তার সেই প্রিয় কুকুরটা। 

ঈশ্বরের দোহাই । এতো রাতে রাস্তায় বোরয়েছো ষেঃ আবার কোন নতুন 
সমস্যায় পড়লে নাক 2 

“সমস্যা তো আমার সব সময়েই থাকে -**ঃ 
হ্যাঁ, শুনলাম, তুমি নাকি ইস্টলেকের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছো ? আম দ:ঃাঁখত 

ম্যানসন, 'লিন্ডার গঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটার জন্যে 
ধন্যবাদ ।” 

নীরবে কয়েক গজ হাঁটার পর মুখ খুললো ব্লীঁডেন। 
'তুমি 'কি মনে করো, আবার কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে? মনে হয় 

কেউ না কেউ সেই ফিল্মগলো হস্তগত করে থাকবে 1, 
'আমার ধারনা তুমি নিশ্চয়ই পাওনি !, 

হা, পেলে 'কি আর জিজ্ঞেস কার তোমাকে 2 ক্রীডেন গন্ততর স্বরে বললো, 
'দ্যাখো ম্যানসন, এব্যাপারে আমরা দহজনেই জড়িত । চেঙ্টা করে দ্যাখো, ওগলো 
কোথায়? যদি গোগ্ডস্টেইন পেয়ে যায় সেগুলো, আমরা তখন অনেক ঝামেলার 
পড়ে যেতে পারি । আম তাকে মিথ্যে করে বলেছি, আগামী কাল তোমার পালা 1” 

আমরা ততক্ষণে আমার বাড়ির কাছে পেীছে 'গিয়োছলাম। ক্রীডেন বললো, 
আমাদের যোগাযোগ রাখা উচিত ম্যানসন। তা তুমি কোথার উঠ্ঠে মাচ্ছো, জানতে 
পারি?” 

কাছে পিঠে কোথাও যাওয়ার চেম্টা করাছি। বাসা ঠিক করলেই ফোন করে 
জানয়ে দেবো তোমাকে 1 আমার মাথায় তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা । ক্লাডেনকে এাড়য়ে 
যেতে চাইছিলাম । 

তাকে গেটের সামনে ছেড়ে এসে আমার বাঁড়র মধ্যে ঢুকলাম দরজার তালা 
খুলে। অসন্তব যল্ণা মাথায় । কিচেনে ঢুকে ফ্ীঁজ থেকে বরফ বার করে তোয়ালে 
জাঁড়য়ে মাথায় চেপে ধরলাম যাঁদ একটু আরাম পাই । খানিক পরেই মাথার মন্ত্রণা 
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কমে এলো । এখন আমি ভাবতে পারি। ঘড়ির দিকে তাকালাম- একটা বেজে 
দশ। ব্লীডেনের মতো ধনী লোক এত রাতে কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে 
বের/বার কথা নয়? তবে কি সেই আমাকে ধাকা 'দিয়ে ফিলম.এর কার্টুনটা হাতিয়ে 
[নিয়ে গেলো? যদি তাই হয়, তাহলে 'ফিল্মটা নিশ্চয়ই ন্ট করে ফেলবে সে। ধক্ত 
সেই লোকটা সাঁত্যিই 'কি ব্রশীডেন? 

বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসোছিল ফ্রেডা । ঘরে ঢোকা মানত বলে উঠলো সে, 
“আমার সামনে তুমি তোমার দেহ থেকে প্যান্টটা খুলে ফেলতে ভয় পাচ্ছো ব্যাঝ ? 

মনে রেখো তোমার পরনেও প্যাণ্ট নেই! 
আমার কথার কণণপাত না করে জিজ্জেস করলো ফ্লেডা; এফল্মগ্লো পেয়েছো 

তুমি? যেভাবে আ'ম বলেছিলাম 2, 
আমি তার পাশে ঘন হয়ে বসে উত্তর দিলাম, 'আ'মি সেখানে 'গিয়োছিলাম আর 

সেগুলো পেয়েওছিলাম,ঃ তবে" 
তাহলে আমার পাওনা টাকাটা পাচ্ছি, কি বলো ?, 
“একটু ভ্রু হয়ে উঠে এসো আমার কাছে । তোমার সঙ্গে আমার একটা জরঃরী 

কথা আছে । 

ফ্রেডা উঠে দাঁড়া । আমি তার একটা হাত পিছন 'দিক থেকে আমার মাথায় 
ঠোঁকয়ে বাল 'খ?ব সাবধানে হাত বুলিয়ে দ্যাখো |, 

আমার মাথার ফুলে মাওয়া অংশটুকুর ওপর হাত বুলাতে "গিয়ে 'জিজ্ঞেন করলো 
সে, এটা কি 1: 

এফজ্মটা আমি পেয়েছিলাম বটে, কিম গাঁড'র বাঁড় থেকে বেরিয়ে আসার 
সময় পিছন থেকে কে যেন আমার মাথায় আঘাত করে, 'ফিজ্মটা এখন তার কাছে 

আছে ।, 
আমার এ-কথায় তার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ার দৃশ্যটা আমাকে আঘাত করলো 

ভয়ঙ্কর ভাবে । উঠে দাঁড়ক্লে ব্যাঙ্গ করে বললো সে; একেই বলে বয়েজ স্কাউটের 
সম্মান। আমি জান, মিথ্যে বলছো তুমি । শোনো, আমার টাকাটা তুমি আমাকে 
দিয়ে দাও। পনেরশো ডলার ৷ ওটা আমার অবশ্যই পাওনা টাকা! 

তার সেই চিৎকার শ্যনে ভয় পেলাম । এমন 'নস্তব্ধ রাতে কোন মেয়ের 'চংকার 
কেউ শুনলে অবশাই প্যলিশে খবর দেবে শাস্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করে। 

শন্তহাতে আমি তাকে তার চেয়ারে বাঁয়ে 'দিয়ে কঠিন মুখে বললাম তাকে; 
স্টুপিড বীচ, তম কি চাও এখানে পলিশ আল/ক ? 

'তারা যাঁদ আসেই বা, তাহলে তাঁমই গণ্ডগোলে পড়বে বাস্টার্ড। তম আমার 
শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছো । এবার সে নীচু গলার অভিযোগ করলো, 'ত্যাম আমাকে 
ছেলেমানয ভেবো না? শেষ পর্যস্ত জিজেস করলো সে, 'ত্যাম বলছো, কেউ সেই 
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গফমল্টা হাতিয়ে 'নয়েছে তোমার কাছ থেকে 2 
“তম 'কি মনে করো, আম নিজেই নিজের মাথায় ওভাবে আঘাত করবো 2 
সজোরে মাথা দঃলিয়ে রুদ্ধ স্বরে বললো সে, 'শরতানটা সামান্য একটা জিনিসই 

পেয়েছে, 'কিস্তু সেটার থেকেও দামী জিনিস পায়ান সে ।, 
“ক বলতে চাও তম ?, 
দুটো 'ফিলমং ছিলো । যেটা তুমি হাঁরয়েছো, সেটা খুব একটা দামী কিছ? 

নয়। অপর 'ফিলমটার দাম দশ লক্ষ ডলার হতে পারে । আমার 'দকে তাকয়ে 
'কি ধেন চিন্তা করে সে বললো, থরো তুমি আর আম যাদ দৃজনে একসঙ্গে কাজ 
কারঃ তুমি চার ভাগের এক ভাগ নিও, বাকীটা আমার । এব্যাপারে 'কি 
তোমার অভিমত ? 

ঠিক সেই সময়ে সামনের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো । 

শন্ত করে ফ্রেডার হাত চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে শয়নকক্ষে টেনে নিয়ে 
গেলাম । এখানে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকো ।” তারপর দয়জা বন্ধ করে সামনের 

দরজার 'দিকে গাগয়ে গেলাম । আর একবার-_ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে 
[দিলাম । 

আমার ঘরের দরজার সামনে দ;জণ পুলিশ- একজন ভারকী চেহারার বয়স্ক 
এবং অপরজন বয়সে তরুণ ও পাতলা 'ছিপছিপে চেহারার । 

এখানে কি হচ্ছে এ সব! ভারকী চেহারার পলশাঁট তশক্ষস্বরে 'জিজ্দেস 
করলো, পিস্তলের হোলস্টারের ওপর তার হাত । আমি তাকে চিনতে পারলাম । 
হ্যালো ফ্লীন! 'কি বদতে চান আপনি £ 

গমঃ ম্যানসন আমরা খবর পেলাম এখানে নাকি একজন মাহলাকে চিৎকার 
করতে শোনা গেছে ।' 

ভেতরে আসন; উত্তরে আম তাকে বললাম, 'আঁমি দ:£খত। আমার 
[টাভর আওয়াজটাই এ রকম । মাঝ রাতের একটা ছবি দেখাছলাম ॥: 

বসবার ঘরের 'দিকে এগিরে যায় সে। 
আমি আমার শয়নধক্ষে ছিলাম । ভ'লিউমটা একটু বাড়াতে গিয়ে এই 'বিপান্ত। 

আওয়াজটা আমার কানে প্রায় তালা লাগিয়ে দেওয়ার উপরুম করোছল । জোর 
করে হাসবার চেষ্টা করলাম' 'দঃখিত, অস্মাবধের পড়েছে 2, 

এখানে কোন মাহলা নেই । 
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তাহলে আপনার টিভির সেই ছাঁবর দৃশ্যে কোন মাহলা আঁভনেীর চিৎকার 
শুনে আপনার এক প্রতিবেশী আমাদের কাছে অভিযোগ করে থাকবে, আঃ তাই না?” 

হাঁ, ঠিক তাই, কাল সকালেই আমি আমার 'টাভর ভাঁলউম কণ্ট্রোলটা ভালো 
করে সারিয়ে নেবো ।, 

হ্যা, তাই করবেন, লাউঞ্জে আমার অধধসমাপ্ত জিনের গ্লাসটার 'দিকে আড়চোখে 
তাকাতে গিয়ে ভারিকী চেহারার প্লিশটা আরো দেখতে পেলো, ফ্লেডার খালি 
গ্লাসটা । কোন প্দীলশই বোকা হতে পারে না। দ7"ট মদের গ্রাস দেখে প:ীলশ 
কি ভাবলো জানি না, তবে সে জানে, দ্য ভয়েস অফ দ্য পল: পান্নকার 
সম্পাদক আমি, সেই খাতিরেই সে বললো, 'অর্ধেক রাতে অতো জোর ভাঁলিউমে 
1ট?ভ চালানো উচিৎ নয় ।” 

“আমার খুব ঘঃম পাচ্ছে ।, আমি তাকে বললাম । 
মাথা নেড়ে সামনের দরজার 'দিকে এগিয়ে যায় সে। 

খবর পেয়ে এতো তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্যে ধন্যবাদ সাজে্ট।' তাকে 
[বিদায় দিতে গিয়ে বললাম আমি । 

দারুণ অভিনয় করলে তো? আমার শয়নকক্ষ থেকে বোরিয়ে এসে বললো 

ফ্লেডা, “তোমাকে শ্রদ্ধা করতে শুর; করলাম ।* ফ্লেডার ভ্রু কণ্চকে উঠলো । 
তারপর শয়নকক্ষে চলে গেলো সে। 

সে আমার মাথায় একটা সম্ভাবনার কথা ঢ্াকিয়ে 'দিয়ে গেলো-দ্বিতীয় 'ফিলমটো 
দশ লক্ষ ডলার দাম 'দিতে পারে, ওর সঙ্গে কাজ করলে চার ভাগের এক ভাগ 
আমাকে 'দিতে পারে ও। সে হিসেবে হারানো 'ফিজ্ম-এর থেকে সেটা এখন আমার 

কাছে অত্যন্ত দামী । সেটা 'দিয়ে খনীকে ধরার টোপ ফেলা যেতে পরে । 
আমাদের বিছানায় শুয়েছিল সে। অদ্ভূত লাগে এই বিছানায় কিছ সময়ের 

জন্যে হলেও 'লিপ্ডা আমার শধ্যাসঙ্গিনী হয়েছিল। তার শরীরটা ঢাকা ছিলো 
একটা চাদরে । ঘরের মধ্যে মদ আলোর ছায়া পডেছিলো। 

“আজকের কথা ভুলে ঘাও, আমাকে দেখে ফ্রেডা বললো, “এসো; যৌবনের 
খেলায় মেতে ওঠা যাক । 

পবছানা সংলগ্ন ঘাঁড়তে তখন একটা পণ্যান্রশ। আমার মাথা তখনো 
কামড়াচ্ছিল। আম রুন্ত, তবে ঠিক ও ব্যাপারে নয় । বিছানার ওপর বসে তার 
দিকে তাকালাম । 

“এই দ্বিতীয় ফিলমং -এর ব্যাপারটা ফি, বলবে ? 
ক লোক তুমি! তুমি কি আবার শান্তি পেতে চাও ? 
সে তার দেহ থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলে, যাতে আম তার নগর দেহটা 
দেখতে পাই ভালো করে। পোশাক থলে ফেলে এসো একটু আরাম করো ।, 
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চাদরটা তার দেহের ওপর 'বাছয়ে দিয়ে আম আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এই 
দ্বিতীয় 'ফিল:ম-এর ব্যাপারটা কি বলবে ?, 

জাহান্নামে যাক। আম এখন ঘঃমতে চাই। আমাকে তুমি সঙ্গ দিতে না 
চাইলে এখান থেকে কেটে পড়তে পারো ॥, 

'তাহলে দশ লক্ষ ডলার পাওয়ার সযযোগ কি করে পাবে তুমি ? 
তুমি কি এব্যাপারে আগ্রহী? সিকি ভাগ তোমার, আর বাকণ আমার । 

রাজী আছো তো? 
“কেন থাকবো নাই আমাদের এখন 'ক করতে হবে বলো? 

গফল:মটা আমার কাছে আছে। কম দামের ফিচ্মটা জোঁসর কাছে ছিলো । 
বোঁশ দামের 'ফিলমটা আমাকে রাখতে দিয়ে সে বলেছিলো, অপর ফিল্মটা ধদয়ে 
সেছোট ছোট সাকারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে তবে বেশি দামের 
িল-মটার বিনিময়ে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দর কষাকাঁষ করতে হবে ।, ফ্লেডা 
বলতে লাগলো, “জাঁসকে হত্যা করে সে কম দামের 'ফিল-টা চুর করে যেই নিয়ে 
যাক না কেন, আমাকে গলি করলেও সেটা সে পেতে পারে না কখনো । সেটা 
এখন নিরাপদ জারগায় গাঁচ্ছিত আছে ।, 

“এই বোঁশ দামের িলম-এর সাকার কে, জান ? 
“জোস কিছু বলোন । তবে সেই ভদ্রমাহলাকে এই 'ফল্ম-এ দেখা গেছে একথা 

জোস আমাকে বলেছিল। এখন সেই 'ফিলংমটা চাগলয়ে দেখতে হবে, কে,_কে 
সেই মাহলা ? 

গকম্ত; আমাকেও যে জানতে হবে, সেই ভদ্রমাহলাটি কে? এধরনের বিত্তশালী 
মাহলাদের 'চিহিতি করাটাই আমার কাজের একটা অংশ, ধরো তুমি আর আমি যদি 
এক সঙ্গে কাজ কার ? 

“ভেবে দেখবো । এখন বলো, তুমি আমার বেড-পাট্'নার হবে কিনা 2 

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম । রাত তখন একটা চাল্পশ । আমার মাথায় 
যন্ত্রণা হাচ্ছল তখনো । 

তাহলে কেটে পড়ো ! আম ঘুমাত চাই ।? 

আমি তখন তাকে ছেড়ে অপর শয়নকক্ষে এসে ঘ;মাবার চেষ্টা করলাম । কিন্তু 

সেই ভয়ঙ্কর চিন্তায় ঘূম আসাছিল না। তাই' ঘুমের পিল খেলাম । সেটাই হলো 
একটা মন্ত বড় ভুল'"*** 
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টোঁলফোনের ঘণ্টায় ঘ্ম ভেঙ্গে গেলো । অনেক বেলা হয়ে গেছে-ন'টা 

পশ্যন্রশ। 'িসিভারটা তুলতেই দ-রভাষে 'জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ড্টেভ ? 
তুমি ঠিক আছ তো? 

আম 'ভালোই আছি '**একটু বোশ সময় ঘযীময়ে পড়েছিলাম 1 
ণমঃ চ্যাপ্ডলার তোমার খোঁজ করাছিলেন। দশটায় ল্যারী হার্সএর সঙ্গে 

তোমার সাক্ষাৎকার আছে ।; 
'ও, কে জন, ঠিক সময়ে আমি হাজির হাচ্ছ তোমার কাছে” রাসিভারটা 

নাময়ে রাখলাম । 
তারপরে ফ্রেডার কথা মনে পড়লো । ছ;টে গেলাম শয়নকক্ষে । শুন্য 

[িবছানা। “ফ্লেডা?' তার নাম ধরে ডাকলাম । কোন উত্তর নেই। তন্ন তন্নকরে 

খংজলাম সারা বাঁড় িস্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেলো না! গ্যারাজে গিলন্ডার 

গাঁড় নেই। 
নিরাশ হয়ে ফোন করলাম ফ্লেডার ফোন নম্বরে ডায়াল করে । আমার নাম 

উল্লেখ না করে 'িজ্কেস করলাম, “তুমি আমার গাঁড় নিয়ে গেছ 2 
হয, অবশাই | টোয়ে্টি সেকেন্ড স্ট্রীটে পাক করা আছে সেটা । গাড়ির 

ম্যাটের ওপর রাখা আছে। আজ রাত ন'টায় টুয়েলভথ্ স্ট্রাটে দেখা করো আমার 
সঙ্গে। সঙ্গে আমার জন্যে পনেরশো ডলার নিয়ে এসো । কাজের ব্যাপারে কথা 
বলবো আমরা 1. 'রিসিভারটা নাময়ে রাখলো সে। 

বাড়ির সামনে লেফটেনাণ্ট গোল্ডস্টেইনকে গাঁড় থেকে নামতে দেখে সামনের 

দরজা থলে দাঁড়ালাম । কাছে এসে বললো সে, ণমঃ ম্যানসন, এক মিনিটের জন্যে 
আপাঁন আমাকে সময় দিতে পারবেন ?, 

ঠক এই মূহতে তো পারাছি না লেফটেন্যান্ট । আজ একেই দোরতে ঘুম 
ভেঙ্গেছে, তারপর মিঃ চ্যাপ্ডলারের জররী তলব । এখান আমাকে অফিসে ছটতে 
হচ্ছে 1” 

“বেশ তো গাড়িতে যেতে যেতে আমাদের কথা হতে পারে ।, 
(ও) কে |ঃ 

গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলাম, "ক মনে করে আমার কাছে এসেছেন 
লেফটেন্যাষ্ট 2 

'গাঁড হত্যার ব্যাপারে । আমার 'বি*বাস, এই ইস্টলেকের বহ? বাঁসন্দার স্ত্রীরা 
ওয়েলকাম স্টোর থেকে 'জিনিসপন্ন গিনতে গিয়ে চুর করে থাকে । স্টোরে 
ক্যামেরার ব্যবস্থা আছে । ফটোগ্রাফিতে গার্ডর ঝোঁক 'ছিলো। তার বাড়তে একটা 
স্টুডিও আছে। শকক্তএ স্টোরে কিংবা তার বাঁড়র স্টাডওতে কোথাও একটা 
[ফিলম নেই । মনে হয়, সেগুলো কারোর হাতে গেছে থাকবে। এর থেকে 
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ব্যাকমেলের সম্ভাবনার কথা একেবারে উঁড়য়ে দেওয়া যায় না।; 

“তাই বুঝি।' না জানার ভান করলাম এমন ভাবে, যাতে মনে হয়, এব্যাপারে 
আমার কোন আগ্রহ নেই । 

এব্যাপারে আপনি আপনার স্মীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন 2 গোল্ডস্টেইন 
বললো, 'আপনার স্বীও তো এ স্টোরে কেনাকাটা করে থাকেন! 

“আমার তাই মনে হয় 1, 

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই আম । মনে হয় তান আমাকে এ-ব্যাপারে হদিশ 
[দিতে পারেন ।; 

কলক্জ সে তো এখন এখানে নেই । ডালাসে তার মার কাছে গেছে ।। 
পঠক আছে, এতো আর চাঁদে যাওয়ার মতো কম্টকর ব্যাপার নয় । তাঁর ডালাসের 

ঠিকানাটা দিলে আম ধন্য হবো ।, 
আমার তো মনে হয় না, সে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে 1 

“এটা একটা খুনের তদন্ত মিঃ ম্যানসন । 
“ঠিক আছে, ঠিকানাটা খখজে দেখতে হবে । পেলেই আপনাকে জানিয়ে দেবো ।! 

দয়া করে তাই করবেন মিঃ ম্যানসন ॥ 
আমরা তখন হাইওয়ের ওপর 'দিয়ে ছুটে চলোছ শহরের দিকে । 
ধমঃ ম্যানসন', 'নিজের থেকেই আবার বলতে শ;রু করলো গোল্ডস্টেইন, 'আপাঁন 

একজন আভজ্ঞ সাংবাদিক । এ 'নয়ে আপাঁন 'ি চিন্তা-ভাবনা করছেন । আমার তো 
মনে হয় না, গর বাড়তে গিয়ে কোন মাহলা তাকে গল করে হত্যা করে আসবে । 
মনে হয় কোন চোর, প্রতারক স্ত্রীর স্বামীর কাজ এটা, যাকে ব্র্যাকমেল করা হচ্ছিল । 
আপনার কি মত ? 

ঘশন্তগ্রাহ্য বলেই তো মনে হচ্ছে ।" 
দীর্ঘ বিরতির পর শহরে ঢোকার মুখে সে আবার বলে উঠলো, গতকাল রাতে 

আঁভযোগ ছিলো, আপনার বাড়র ভেতর থেকে এক মহিলার আর্ত িৎকারের শব্দ 
শোনা গেছে । 

এব্যাপারে গতকাল রাতেই পেদ্রলম্যান ফ্লশ7নের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। 
আমি তাকে বলে 'দিয়েছি, আমার টিভিতে তখন হরর ছবি চলছিল। সেই ছবির 
একজন আঁভনেত্ী ভয়ে চংকার করছিল তখন ।, 

শুনলাম আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে 2 খবরটা 
1ক সত্য । | 

আম তার মহখোম7াথ হলাম । 
হ্যাঁ, ঠিকই, তবে আমার মনে হয় না, এব্যাপারে আপনাদের কোন বন্তব্য থাকতে 

পারে । 
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গনশ্চয়ই আছে বৈকি 1, মাথা দলিয়ে সে বললো? ওর ঠিকানাটা আপনি দিন 

আমাকে ।” 
হ্যাঁ দেবো ।। 
তপক্ষ দন্ট 'দিয়ে আমাকে নিরধক্ষণ করে সে। 

'সন্তবত গতকাল রান্রে আর্ত িংকাররত মাহলার কণ্ঠস্বর টাভর নাও হতে 
পারে মিঃ ম্যানসন ।। 

তার সঙ্গে ঘথেন্ট সংযত ব্যবহার করোছি এতক্ষণ । আর নয় । 
“এভাবে বাজী ধরবেন না লেফটান্যাণ্ট । যতক্ষণ 'গিঃ চ্যাপ্ডলার আমার বস 

থাকছেন, আগার ব্যাপারে কোন 'কিছ7;র ওপর বাজী ধরবেন না। বুঝলেন ? 
এছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না আমার । তার ম;খ বন্ধ করার এটাই একমান্র 

পথ বলে আমার মনে হলো । আম তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিলাম, তার নাক ভোঁতা 
করে 'দিয়ে । 

চাণ্ডলারের আঁফস ঘরে গিয়ে কলাম ৷ তার ম;খের ভাব দেখে মনে হলো, 
তার মেজাজ খারাপ । 

'বসো। এসব 'কি শনাছ? তোগার আর 'লিপ্ডার মধ্যে নাকি ডিভোর্স হতে 
চলেছে 2 

গলপ্ডা আর আম ঠিক করোছি 'ডিভোর্স করবো ।* একটা চেয়ারে বসে বললাম, 
'এ আর এমন "ক নতুন ঘটনা । প্রতাদন প্রাত ঘণ্টায় এরকম ঘটনা আকছার 
ঘটছে ॥, 

তখর্যক দাঙ্টতে আমার দিকে তাকালো সে। “আমি তোমাকে সাবধান করে 
দিচ্ছি। তোমার মতো অবস্থায় এরকম স্ক্যাণ্ডাল রটলে এম্যাগাঁজিন চালানো সন্ভব 
নয় ।' 

“আপনি আমাকে সতক“ করে 'দিতে চাইছেন মিঃ চ্যাপ্ডলার” উত্তরে আম তাকে 
বললাম, “তা হলে আম কাজে ইন্তফা দেবো । . সেটা কি রকম হবে? 

সামনের দিকে ঝ'কে পড়ে সে জিজ্ঞেস করে, “তুমি 'কি গভীরভাবে চিন্তা করে 
এমন একটা কঠিন 'সদ্ধান্ত নিয়েছো ? 

'হাা। এব্যাপারে আপনার সহযোগিতা পেতে চাই, 
নতুন কোন সা্গনীর সন্ধান পেয়েছো না কি? 
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'না, তবে লিডার কুৎসিত ব্যবহার আর সহ্য করতে পারছিলাম না! তাই'*”, 
আমার কথাটা উপলাধ্ধ করলো । মাথা নেড়ে বললো সে, “ম্টেভ, তুমি খুব 

ভালো কাজ করেছো । তোমার এব্যাপারের জন্যে আমি দ;ঃখিত । আমি তোমাকে 
জানাতে চাই, আমি তোমার পিছনে আছি। তোমার সব কাজে আমার পণ" 
সমর্থন আছে ।, 

ধন্যবাদ ।, উঠে দাঁড়িয়ে বাল, এঠক আছে"**ওয়ালকে কবে নাগাদ আমার 
সঙ্গে পেতে পার ?, 

ওয়ালী এখন মিয়ামিতে। আমি চাই এখন সে 'কছদাদন সেখানে রোদ 

পোয়াক। বর্গ তার দেখাশোনা করছে । জানইতো গঠালর গতির তিন লাফ 
এগিয়ে চলে বর্গ । ওয়ালখর জন্যে চিন্তা করো না। ভালো হলেই ফিরে আসবে 
সে তোমার কাছে। আমার দিকে সে তার দিগার এগিয়ে 'দিয়ে বললো, “সব 
ঠিক ঠাক চলতে দাও। সব বামেলা ভুলে যাওয়ার চেত্টা করো। ইতিমধ্যে 
আমিও সে সব ভুলে গোছ।' 

এরপর সেখান থেকে চলে এলাম । 
আমার অফিসে 'ফিরে এসে 'জিনের সঙ্গে র্যাফারটীর ফিচারের ব্যাপারে কিছ;ক্গণ 

আলোচনা করার পর সে লাণ্ে চলে গেলে ডালাসে ফোন করলাম । 'লি'্ডার মা 

মিসেস ল্কাস ফোন ধরেছিলেন। একটু পরে দৃরভাষে 'লিপ্ডার কণ্ঠস্বর ভেসে 
আসতেই আ'ম তাকে বললাম, 'লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্ট্ইন তোমাকে 'কিছ; প্রশ্ন করতে 
পারে। এক কাজ করো তুমি আর ল:সলা মাস দহ'য়েকের জন্যে মৌকঝসকোয় 
কাটিয়ে এসো ।* তার উত্তরের আশায় না থেকে 'রাসিভারটা নামিয়ে রাখলাম । 

আমার দ্বিতীয় স্যা্ডউইচ খাওয়ার সময় ম্যাক্স বেরী এসে ঢকলো আমার 
অফিসে । লিশ্ডার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার কথা জানিয়ে তাকে আমার 
নতুন এ্যাপার্টমেস্টের 'ঠিকানাটা দিতেই, সেটার দিকে চোখ রেখে সে বলে ওঠে; 

চমৎকার! এটা 'কি বগ ঠিক করে 'দিলো ? 
বগগ। না তো, জিন এক করে দিয়েছে ।' 
“এটা বর্গের অনেকগনলো এ্যাপার্টমেস্টের মধ্যে একটা ), 
আম তার দিকে স্থির চোখে তাকালাম । “এখবর আমার জানা 'ছিলো না।' 
ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর ভাবতে বাঁস, আবার বর্গ? আর একবার আম 

অনুভব করলাম, কে যেন আমার পিছন থেকে আমার গলা টিপে ধরছে । সঙ্গে 
সঙ্গে আবার ভাবলাম ফ্রেডা হাওয়ার্ডের কথা । পনেরশো ডলার দলে সে সেই 
দ্বিতীয় 'ফিজ্মটা আমার হাতে তুলে দেবে । আফিসে আসার সমগ্ন ব্যান্ক থেকে 

তার টাকাটা তুলে 'নিয়ে এসোছি। এখন কেবল অপেক্ষা? কোথায় গেলে পাবো 
তাকে । মনে পড়লো, ফ্রেডা বলেছিলো টোয়েশ্টিসেকেন্ড স্ট্রীটে 'লি"ডার গাঁড়টা 
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পাক করে রেখেছে সে। 
একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসে চালককে বললাম টোয়েস্টি সেকেন্ড স্ট্রখটে চলো । 

এখন সময় আটটা দশ গ্াঁড়টা সেখানেই পাওয়া গেলো । সেখান থেকে 
গেলাম অল-নাইট কার ডলারের কাছে । গ্াঁড়টা সাক দামে বেচে 'দলাম । 
মনে পড়লো হাফ মনে সাজে্ট ব্রেনারের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে রাত 
ন'টায়। সেখানে ফোন করে জ্যাকের গলা পেতেই তাকে বলে দিলাম 'ব্রেনারকে 
বলে 'দিও দশটার আগে যেন সেখানে সে না যায় ।, 

টুয়েলভথ: স্ট্রীটে দ্য আযানেক্স বারে" ন'টায় ফ্রেডার সঙ্গে দেখা করার কথা । 
দ্য আনেক বার? প্রায় ফাঁকা । কেবল চারজন দদ্পতী বসোছিল। ফ্লেডার 

পান্তা নেই এখনো । বারম্যান আমার সামনে এসে দত বার করতেই আমি তাকে 
স্কচের ফরমাস 'দিলাম। ন'টা পনেরয় তাকে আসতে না দেখে আ'ম যখন উীদ্দিগ্ 
হয়ে এঁদক-ওদিক তাকাগচ্ছি, ঠিক তখনই সে এসে ঢুকলো বারে। হাঞ্রকা ধূসর 
রঙের কোটের ওপর কমলালেব ও লাল রঙের পোশাক তার পরণে । চলতে গিয়ে 
তার পা কাঁপাছিল; তাকে একটু যেন মাতাল দেখা'চ্ছল ! 

“আমার জন্যে দ;টো জিন ।” 
বারম্যান ফরমাস নিয়ে চলে যায়। একটু পরেই সে ফিরে এসে তার সামনে 

জিনের গ্রাস রেখে চলে যায়। সে চলে যেতেই মুখ খুললো ফ্লেডা। দ্যাখো 
স্টেভ। আম এখন চলাঁত পথে । অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম, ব্র্যাকমেলের পথ 
আমার নয়। দশ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে গেলে হয় জেল, তা না হলে গাঁড'র 
মতো বুলেট খেতে হবে। কে এ সব ঝামেলা স্বেচ্ছায় পেতে চায় বলো 2 টাকাটা 
আমাকে দাও, আর সেই 'ফিলমটা 'নয়ে নাও। ওটা আম আমার সঙ্গেই [নিয়ে 
এসেছি । 

চাঁরদক একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে 'নলাম, কেউ আমাদের লক্ষা 
করছে কনা । না, কারোর নজর নেই আমাদের ওপর বার তো প্রায় ফাঁকা । 

হিপ পকেট থেকে পনেরোশা ডলারের বলগ্লো বার করে টোঁবলের ওপর রাখলাম ৷ 
ছোঁ মেরে সেগুলো টোবলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সে তার হাতব্যাগে চালান 
করে 'দলো। তারপর সে তার হাতের আর একটা এয়ার ট্রাভেল ব্যাগের জীপার 
টেনে একটা যোলো. 'মাঁলামটারের 'ফিজ্ম:এর কার্টুন বার করে আমার হাতে তুলে 
দিলো । 

'এটাই সেই ফিতস। ওতে অনেক ঝামেলা। অনেক রন্তপাত। আমি 
এখন ওটা থেকে মনস্ত। আচ্ছা চললাম তাহলে :*” উঠে দাঁড়ালো সে চলে যাওয়ার 
জন্যে। 

“তা তুমি কোথায় চললে ? 
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চাদ খুব বোশ দূরে নয়”, চলে যাওয়ার আগে সে আমাকে বলে গেলো “এ 

ফিল্মটা দেখে ঘাঁদ তুমি জোঁসর খ্যনীকে সনান্ত করতে পারো. তাহলেই সেই দিনটা 
আমার কাছে ছঃটর 'দিন 'হিসেবে 'চাহত হয়ে থাকবে, মনে রেখো ? ছোট করে 
মাথা দ?লিয়ে চলে যায় সে অতঃপর । 

তাকে আমার সেই শেষ দেখা । 

00] আট [2 

ফ্লেডা চলে যাওয়ার পর হাফ-মূন বারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঠিক দশটায় 
সেখানে গিয়ে পেশছলাম । তার আগে আমার ব্যা্ে গিয়ে সেই ফল্মটা সেফ 

গিপো'জট ভল্টে গাচ্ছত রেখে এসোছি । আগ কোন ঝঠ+কি নিতে চাইলাম না। এই 

1ল্মটার জন্যই গাঁড' খুন হয়েছে, একথাটা আমি বেশ ভালো করেই জানি, তাই 

এই ব্যবস্থা । আগামীকাল একটা ষোলো মিালিমিটারের প্রোজেক্টার ভাড়া করে 

1িল্মট। দেখে নিতে হবে । | 

ওপরতলার সেই ঘরে বসে একা একা বণয়ার পান করছে ব্রেনার। দরজাটা বদ্ধ 
করতেই 'বষণ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো সে। আ'ম তাকে ফ্লেভার কথা বললাম । 

1কভাবে গডর ডেক্সের ড্রয়ার থেকে প্রথম 'ফিল্মটা উদ্ধার করার পরেও হাতছাড়া হয়ে 

গেলো, তারপর কিভাবে সে আমাকে দ্বিতীয় ফিচ্গএর কথা বললো এবং সেটা এখন 

আমার ব্যাত্কের সেফ 'ডিপোজট ভল্টে গাচ্ছিত রয়েছে | 
“তোমার 'কি মনে হয় প্রথম ফিজ্মটা ক্লীডেন 'ছিনিয়ে নয়েছে তোমার কাছ 

থেকে 2? | 

'আ'ম তাই মনে কার । মাঁদ সে পেয়ে থাকে সেটা, নষ্ট করে ফেলবে সে।, 

?ক মেন চিন্তা করে বললো ব্রেনার, “যতাঁদন 'ফিল্মটার আশ্তত্ব থাকবে, আমাদের 
দুজনকেই বিপদের মধ্যে থাকতে হবে ।, 

আমি আন ।' আমরা পরস্পরের 'দিকে তাকালাম | 

এই দ্বিতীয় ফজ্মটার ি ব্যাপার ৮ ব্রেনার জিজ্ঞাসা করে, “কবে ওটা 
দেখছো? 

“কাল একটা প্রজেন্তার ভাড়া করবো ।, 
“আমিও ওটা দেখতে ছাই । কাল বিকেল চারটের আগে ছ7াট হচ্ছে না” 
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বেশতো তারপরেই চলে এসো আমার নতুন এ্যাপার্টমেন্টে । 

মাথা নাড়লো সে। “মানসন, একটা কথা আমি তোমাকে বলে রাখি, তোমার 

ওপর নজর রাখছে গোল্ডস্টেইন। তোমার পিছ; নিতে পারে। তোমাকে আর 

আমাকে এক সাথে দেখলে, আ'ম ডুবে যেতে পার । যাইহোক, ভালো করে খবর 

নিয়ে আমি তোমাকে মাঝরাতে ফোন করে জানাবো । খবরটা যাঁদ সত্য হর, তাহলে 

আর ফোন করবো না। আর যাঁদ িথ্যে হয়, তাহলে ফোন করে তোমাকে শহধ 

বলবো, "রজার, তারপরেই 'রাঁসিভার নারে রাখবো ৷ তুমি মাঁদ পলশের সদ্দেহ- 

ভাজন না হও তো তাহলে কাল রাতে আবার আমরা মিলিত হবো এখানে । 1ফচ্ম 

আর প্রজেন্ঠারটা নিয়ে এসো .""ঠিক আছে ?' 
ও কে। 

এরপর সমস্ত ঘটনাটা সাজালাম ব্লডেনের কথা মনে রেখে। সে ধনখ, টাফ ও 

নয় লোক, কেউ যাঁদ তাকে ব্যাকমেল করে, সহ্য করবে নাসে। তার স্তী যাদ 

চুরি করে থাকে, আর গার্ড যাঁদ তাকে চাপ "দিয়ে দশ লক্ষ ডলারের মত বার করে 

নেবার মতলব করে থাকে, ব্লীডেন হয়তো খুনীর ভূমিকা 'নয়ে থাকতে পারে । 

আমার 'পিস্তলটা চুর করার সংযোগ তার ছিলো, তারপর গাঁড'কে হত্যা করে পস্তলটা 

ফের রেখে গিয়ে থাকবে । কিন্ত; এখন কথা হচ্ছে যে, আমার কাছে 'ীপস্তল 'ছলো, 

সে খবরটা পেলো কোথেকে সে ? প্রশ্নটা করলাল ব্রেনারকে । 

'এ শহরে 'পিগুলের পারমিট দিয়ে থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে একজন । আর সেই 

একজন হলো ক্লীডেন”, বলল র্রেনার। 

তাহলে এই ভাবেই সে জেনেছিল আমার কাছে একটা পস্তল ছিলো । 

হ্যাঁ, ঠিব তাই |? 

"খুনের দিন রান্রে গার্ডর বাড়ি থেকে চলে আসার সময় আ'ম তাকে আসতে 

দেখেছিলাম সেদিক থেকে ! প্রথম ফিল্মটা গি“র বাড়ি থেকে নিয়ে আসার পথে 

অন্ধকারে সে আমার মাথায় আঘাত করে সেটা হয়তো ছিনিয়ে 'নিয়ে থাকবে আমার 

কাছ থেকে! এ সবের জন্যে একমান্ত ব্লশাডেনকেই সন্দেহভাজন লোক বলে মনে 

হচ্ছে ।, 

“সেটা প্রমাণ করার চেহ্টা করো ।* কথাটা বলে অদ্ভূত ভাবে হাসলো ধ্রেনার । 

একটা নতুন সূত্র খুজে পেলাম । 

হাফ মুন বার থেকে বেরিয়ে সোজা আনার নতুন গ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এলাম । 

ঘরটা বেশ পাঁরপাটি করে সাজিয়ে রেখে গেছে জন । এমন ক টোবলের ওপর 

একটা ফুলদানিতে একগ-চ্ছ তাজা গোলাপ সাজানো রয়েছে দেখলাম ৷ কিস্ত; এখন 

এসব কিছুই আমার ভাল লাগলো না। 
শয়নকক্ষে গিয়ে বাইরের পোশাক বদল করে নাইট-দ্রেস গলিয়ে নিলাম গায়ে। 
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ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা বলে ্ননে হলো । আমার বাক জীবন কি এমনি শূন্যতায় 
ভরে থাকবে ঃ বকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো । জিনের কথা ভাবলাম । 
ও মাদ এখন এখানে থাকতো, তাহলে পটভূমকা একেবারে বদলে যেতো, অনেক 
সখের হতো আমার কাছে । নতুন করে আম আমার জীবন শ্যর; করতে পারতাম । 

বসবার ঘরে 'ফিরে এসে দ্বিতাঁয় 'ফিল্মটার কথা ভাবতে থাকলাম । ওটা নিয়ে 
এখন আম দি করবোঃ ফি আমার করা উচিং। গাঁড'র কণ্ঠস্বরের টেপটা 
যার কাছে আছে, তার কাছেই 'লিপ্ডার চুর করা দৃশ্যের ছবিটা আছে । আর সে 
যাঁদ ম্যাবেল ক্লীডেন হয়, তাহলে গাঁড হত্যার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাঁপয়ে দিতে 
পারে সে। 

ঘাঁড়র দিকে তাকালাম--এগারোটা বেজে কুঁড়ি! ব্রেনার ফোন আসার জন্যে 
অপেক্ষা করছিলাম । আর ঠিক তথাঁন দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠলো ঝন ঝন 
করে, একটু ইতস্তত করে শেষ পধস্ত দরজাটা খুলে দিলাম । দরজার ওধারে 
দীড়য়েছিল লেফটেন্যান্ট গোল্ডস্টেইন, তার 'পছনে দাড়য়েছিল মোটাসোটা ভা'রাকি 
চেহারার একজন লোক, তার সারা দেহে প্যালশন ছাপ । 

আপনার ঘরে আলো জব্লতে দেখে চলে এলাম 'িঃ ম্যানসন,' নম্র গলার 

বললো? “ভেতরে আসতে পারি 2 

ইমান শতে যাচ্ছিলাম লেফটেন্যাপ্ট, তব আস;ন ।। 
ঘরে ঢ্কে গোল্ডস্ট্েইেন তার সঙ্গীর পাঁরচয় 'দিতে গিয়ে বললো, হীন হলেন 

সাজেন্ট হ্যামার। একটু থেমে সে আবার বলে, “আপনার স্তীর সঙ্গে যোগাযোগ 
করার চেষ্টা করেছিলাম মিঃ ম্যানসন। কিন্ত; শ্যনলাম তিনি এখন মোঁজকোয় 
অমণরত ।, 

“সে কি তাই করছে না কি? আম এখন তার সঙ্গে ডিভোসের 
ব্যবস্থা করছি। তাই সে এখন কোথায় বেড়াতে গেলো ি না সে গেলো, তা 

নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। এর জনই 'ি এতো রান্রেদেখা করতে 

এলেন আমার সঙ্গে 2, 

না. না""আম এসেছি আপনার সেই পিস্তলটার ব্যাপারে, সেটা এখনো 
আমাকে চিন্তায় ফেলে রেখেছে । আপনার জন্যে সেটা যখন মিঃ বর্গকে দেওয়া 
হর, এক ব্যাঝ্স কার্তুজও দেওয়া হয়েছিল "''পণ্াশটা কার্তুজ ছিলো তাতে তাই তো 2 

আমার মনের ভেতরে সামান্য একটু টেনসন অনভূত হলো! কাঁপা কাঁপা 
গলায় তার কথায় সায় 'দিয়ে বললাম, হ্যাঁ ঠিক তাই) 

ওগুলো ফেরৎ দেওয়া উঁচং |, 
ধবাঁড় বদল করার ঝামেলার কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়োছলাম ৷ তাছাড়া 

কার কাছে ফেরৎ দিতে হবে, তাও আমার জানা ছিলো না।, 
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“ঠক আছে, আপনাকে কম্ট করে কারোর কাছে যেতে হবে না মিঃ ম্যানসন ॥ 
ওগ্যলো আমাকে ফেরৎ দিলেই চলবে ॥ 

কাধ ঝাকিয়ে আলমারি থেকে কাতুজের বাক্সটা বার করে তার হাতে তুলে 
দিলাম । সে সেটা হ্যামারের হাতে তুলে দিলো । 

ছটা কাতৃ“জ পাওয়া যাচ্ছে না গোনার পর বললো হ্যামার । 

পিস্তলটা আম লোড করোছিলাম আম তাকে সব খনলে বললাম, 'আপনার 

হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, পিস্তলটা আমার চুর হয়ে গেছে । পিস্তলের ভেতরে 

সেই ছ'টা কার্তজ 'ছিলো ।, 
হ্যাঁ জানি,” গোল্ডস্টেইন বললো, “আচ্ছা মিঃ ম্যানসন, ফ্রেডা হাওয়াডের সঙ্গে 

আপনার পাঁরচয় আছে? তার চোখে সন্দেহের ছায়া থিক থিক্ করে ওঠে। 

আ'ম বেশ বঃঝতে পার, ক বলতে চাইছে সে। 
হা” সঙ্গে সঙ্গে ক্লীডেনের সাবধান বাণণর কথা আমার মনে পড়ে গেলো । 

গোঞ্ডস্টেইনের ব্যাপারে আমাকে সতক করে দিয়েছিল সে। 
“মঃ ম্যানসন, আপাঁন তাকে শেষ কখন দেখোঁছলেন ? 
'আপনার এপ্রশ্সের উত্তর কেন আমি দিতে যাবো 2? 
আমার 'দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঝকে পড়ে সে বললো, 'আজ সন্ধ্যায় গল করে 

হত্যা করা হয়েছে তাকে! কাতুজটা আপনাকে দেওয়া কার্তুজের নম্বরের সঙ্গে 
মিলে গেছে। এর থেকে আমার দংঢ বিশ্বাস যে 'পস্তল 'দিয়ে গা্ড'কে হত্যা কর! 
হয়, সেই' পিস্তল 'দিয়ে ফ্রেডাকেও হত্যা করা হয়েছে ।। 

তার প্রতাঁট কথা চাবঃকের মতো 'িদ্ধ করাঁছল আমাকে । একটা দীর্ঘ নীরবতা 

বিরাজ করছিল ঘরের মধ্যে । স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলাম গোল্ডস্টেইনের 
দিকে । আমার শরীরের সমস্ত রন্ত তখন জমে উঠেছিল আমার ম7খের ওপর । 
থমথমে মুখ । 

কোন রকমে বললাম, “সে কি মারা গেছে ? 
হ্যা, ঠিক তাই। সেমৃত।! 
ঈশ্বরের দোহাই 1) আমি বললাম, মান্র কয়েক ঘণ্টা আগে আঁম তাকে 

দেখোঁছলাম 1, 
'তার মানে ঘণ্টা দুই আগে আপাঁন তাকে দেখেছিলেন ? 
“ঠিক তাই আ'ম তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি, "গার্ড খুন হওয়ার পর 

আপনাদের মতো আমিও ভাবাছলাম, কেন সে খুন হলো? আম একটা নামী 

ম্যাগাঁজনের সম্পাদনা কার! গর্ডর হত্যাটা একটা চাগ্ল্যকর খবর । আপনার 
পরামশ* মতো র্যাকমেলের নারখে আ'ম ব্যান্তগতভাবে গাঁড হত্যা রহস্যের খোঁজ 
করতে গিয়ে তার সাঙ্গন' ফ্রেডার সঙ্গে টোলিফোনে যোগাযোগ করি । ফ্লেডা আমাকে 
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প্রস্তাব দের, তাকে পনেরোশো ডলার দিলে সে আমাকে একটা ফিল্ম দেবে, ধৈ 
ফিজ্ম-এ ওয়েলকাম স্টোর থেকে চুর করেছে এমন কয়েকজন মহিলা চোরের ছবি 
দেখা যাবে। আমি তার দাবী মতো পনেরোশো ডলার দিই, সে তখন বললো, 
গর্ডির ডেস্কের ড্রয়ারে সেই িচ্মটা আছে । আমাদের এই সাক্ষাৎকারের সময়টা 
ছিলো ন'টা পনেরোয়। ভেবেছিলাম, কাল সকালে এখবরটা আপনাকে দেবো । 
আমি স্থির নিশ্চিত, গার্ড ডেস্ক পরীক্ষা করে দেখলে সেই ফিজ্মটা অবশ্যই পেতে 
পারেন ।, 

আমাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললো, 'আপ'নি তাকে পনেরশো ডলার 
দিয়োছিলেন এ খবরটার জন্যে ধন্যবাদ ! নগদে তো? 

হাঁ । টাকাটা সে তার হাত ব্যাগে পরে নেয় । সঙ্গে একটা প্যান-আআম ওভার 
নাইট ব্যাগও ছিলো ।? 

ধকম্তু তাকে খন মত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে না ছিলো কোন হাত- 
ব্যাগ'*'না ওভারনাইট ব্যাগ |” 

“লেফটেন্যান্ট, ফিল্মট। খখজে পেলে, আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।। 
তা ঠিক। সেতারনাকে হাত ঘষে উঠে দাঁড়ালো । পমঃ ম্যানসন, আপনি 

যাঁদ আমকে সব খুলে বলেন, তদন্তের কাজে সবিধে হয়। আচ্ছা বলুন তো, 
গার্ড কি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল ? 

“লেফটেন্যাণ্ট, আমি বাল 'কি ফিলজ্মটা পাওয়া পযণস্ত অপেক্ষা করুন। আর সে 
যাঁদ আমাকে র্যাকমেলই করে থাকে, আমি একা নই, 

“আমার সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে মিঃ ম্যানসন', এই বলে চলে যায় সে। 
এাঁলভেটার নেমে যাওয়ার শব্দটা মিলিয়ে না যাওয়া পযন্ত অপেক্ষা করলাম । 

তারপর চেরারের ওপর ধপাস করে বসে 'নজেকে কেমন যেন অসহায় বলে মনে 
হলো। ভাবতে বসলাম গোম্ডস্টেইনের কথগযলো । তার দৃঢ় বিশ্বাস আমার 

[পস্তল 'দিয়ে গড" এবং ফ্রেডাকে হত্যা করা হয়েছে । ধরে 'নলাম আমার পিস্তলের, 
গুলিতে গাঁড়“ নহত হয় । কিন্ত ফ্লেডাকে কি করে আমার 'পস্তল 'দিয়ে গুলিবিদ্ধ 
করা হয়? জিন বলোছিলো, 'পস্তলটা সে এমন এক জায়গায় ফেলে দিয়েছিলো, সেটা 
আর খুজে পাবার নয়; সেটা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ 'নশ্চিত 
হয়ে যাই! 'কিম্ত; এখন মনে হচ্ছে, কেউ আমার জীবনের 'নিশ্চিত শান্তি ভঙ্গ করতে 
চাইছে । ধরা যাক? কেউ একজন 'জিনকে অনুসরণ করে থাকবে সে যখন আমার 
[পস্তলটা ফেলে আসতে ঘায়। আর সেখান থেকে সে চলে আসার পর সেই লোকটা 

সংগ্রহ করে থাকবে আমার 'পিস্তলটা। এটাই এর একমাত্র ব্যাথা । আর সেই 
আততায়শই দ্বিতীয় 'ফিচ্গটা পাওয়ার জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে । স্বভাবতই সে 

নারণই হোক কিংবা পরই হোক, ফ্রেডাকে হাত-ব্যাগ ও প্যানআআম ব্যাগ নিয়ে পথ 

৯১১৯২ 



চলতে দেখে সে তখন দারূণ বেপরোয়া হয়ে উঠে থাকবে; গ্রা্ডর মতো তাকেও 

িষ্টুরভাবে গলি করে হত্যা করে থাকবে আমারই পিস্তল ব্যবহার করে। 

শগতল ঘামের ঘ্রোত বয়ে গেলো আমার ম;ঃখের ওপর দিয়ে । কে বলতে পারে: 

এই আততায়শই আমার ঘর থেকে 'ফিল্ম-এর রীল ও টেপটা চুর করোন 2 কিস্তদরকে। 

কে সেই আততায়ী ? আমার সদ্দেহ ঘনীভূত হলো ক্রীডেনের ওপর । দ্র্ঘটনার 

দিন তাকে আমার ও গার্ডর বাঁড়র কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখোছলাম। 
কথাটা মনে হতেই তার ফোন নম্বর ডায়াল করলাম রিাসভারটা হাতে তুলে নিয়ে । 

তার স্ত্রী ম্যাবেল উত্তর দিলো । 

হ্যালো ম্যাবেল, আম ভ্টেভ ম্যানসন কথা বলছি । অসময়ে 'বিরন্ত করার জন্যে 
আম দঠঁখত 1 আ'মি তাকে জিজ্ঞেস করলাম? ওখানে মাক আছে 2 

“কোথায় যেন গেছে মাক?) প্রত্যুত্তরে বললো সে, “যেকোন মহূর্তে ফিরে 
আসতে পারে সে। ব্যবসা সংক্রান্ত এক 'িভনার পাটিতে যোগ দিতে গেছে |? 

“ঠক আছে, আম এটাই জানতে চাইছিলাম । কাল আবার ফোন করবো'খন। 
'স্টেভ, 'িশ্ডার জন্যে আমি দ7ঃখিত 1 দশ মিনিট ধরে তার বকর বকর শযনতে 

হলো । ধঠক আছে স্টেভ, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসো । হাজার হোক একা 
একা পরযরা সব সময়েই আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে 

বললাম আধমও তাই করবো । 'িসভারটা নামিয়ে রাখলাম । তারপর হাঁফ 

ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে যে, তাহলে ফ্রেডা খুন হওয়ার সময় ব্লীঁডেন এই শহরেই 
ছিলো। 

আগামনীকাল 'ফিল্সটা দেখবো । তবে ব্যাণ্ক থেকে সেটা নিয়ে আসতে "গিয়ে 
যথেষ্ট সতকণতা অবলদ্বন করতে হবে । এনির সঙ্গে লগ্রশ করার ব্যাপারে আলোচনা 
করার অজুহাত দেখিয়ে ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোঁজট ভল্ট থেকে সেটা তুলে আনতে 
হবে। আমি এখন নিশ্চিত, এসবের একমান্র চাবিকাঠি হলো এই 'দিতয় ফিজ্মটা। 
এখন একটা প্রেজেঠার ভাড়া করে ছবিটা দেখতে হবে । ফ্ডি ডানমোরের একটা 
ফটোগ্রাঁফিক স্টুডিও আছে। আমার হয়ে অনেক কাজ সে করেছে । তার কাছে 
যোলো 'মালিমিটারের প্রোজেন্টার থাকতে পারে । তার প্রোজেক্সান রুমটা দশ মিনিটের 
জন্য ছেড়ে 'দতে অনযরোধ করবো । এব্যাপারে ভাবতে গিয়ে গড ও ফ্রেডার 
গযীলীবদ্ধ হওয়ার কথা মনে রেখে আমি ঠিক করলাম, ম্যাঝ-এর পিস্তলটা এখনো 

আমার কাছেই রয়েছে, ওটা সঙ্গে নিতে হবে। কাল আমার দিনটা শুর; হবে 
বন্দ:কের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে । 

একটা বাজতে চলেছে । মাঝ রাতে ফোন করবে বলোছল সাজেন্ট ব্রেনার ৷ 
বাথর.মে গিয়ে মান সেরে পারজামা পরে শয়নকক্ষে গেলাম শুয়ে পড়ার জন্যে । 
শুন্য বিছানার 'দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, জিন যাঁদ এ সময়ে পাশে থাকতো রাতটা 
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মধ্ময় হয়ে উঠতো আমার ৷ 'জিনের প্রেমিকের কথা মনে করে ঈষাঁ জাগলো আমার 
মনে। কে বলতে পারে তাদের জীবনে হতাশা, বিরান্ত আসতে পারে এক'দিন, আর 
তখনি 'জিনকে পাওয়ার সষোগ এসে যেতে পারে আমার কাছে । সে এমনি এক 
নারী, যে আমার জীবনে অনেক িছ; ! অন্ধকারে শয়ে শর়ে তার কথা বার 
বার ভাবতে গিয়ে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেলো । আমি যখন ছোট ছিলাম, 
[তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, দ্যাখো স্টেভ, জীবনে অনেক কছ7 ভাববার 
আছে। জাবনে যাঁদ কিছ; ভীষণ ভাবে পেতে চাও, তাহলে তুমি তোমার মনের 
সেই আকাঞঙ্খাটাকে আঁকড়ে ধরে রেখো, দেখবে একাঁদন না এক'দিন সেটা ঠিকই 
পাবে ।, হ্যা, জিনকে আম পেতে চাই, একান্ত নিজের করে। বাবার উপদেশের 
কথা ভেবে, তাকে পাওয়ার আশা আমি ছাঁড়ীন। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে 
এক সময় ঘময়ে পড়লাম । ঘমের মধ্যে 'বাঁচন্র একটা স্বপ্ন দেখলাম । একটা 

অস্পষ্ট ছায়ামর্ত ঘরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে । নারা নয়, পুরুষও নর, এক নিবাক 
অদ্ভূত অশরীরী মুর্তি, সেই ছার়াম£ীত আমার কাছে যেন এক অশুভ বাতণ বহন 

করে নিয়ে আসাছল। 

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাত তখন তিনটে বেজে চল্লশ। 
এীঁলভেটারের শব্দ শ্দনতে পেলাম । বাক রাতটুকু আমার চোখে *'আর ঘ?ম 

এলো না। 

পরের 'দনটা একটা অশ;ভ বাত বহন করে নিয়ে এলো আমার কাছে । অফিসে 
যেতেই জ্ড একটা দঃঃসংবাদ দিলো, 'মান“ং মিঃ ম্যানসন। জন খবর দিয়েছে, 
অসস্থ সে); 

“কেন, ও কি আজ আঁফসে আসবে না? 
না মিঃ ম্যানসন। ও এখন বিছানার । গত রানে কিছ; একটা খেয়েছিল ও, 

আর তাতেই বোধহয় অস-্থ হয়ে পড়েছে ।' 

চমকে উঠলাম । জিন না জাসতে কাজের চাপ বাড়বে । দিনের ডাক খোলা, 
চিঠি ডিন্লেসন দেওয়া ইত্যাদি-__তার মানে সন্ধ্যা ছ'টার আগে অফিস থেকে বের্নো 
যাবেনা । জূড আমার লাণ্চের জন্যে স্যাস্ডউইচের ব্যবস্থা করলো । আ'ম তাকে 
আমার ফোনের লাইন লরাসাঁর করে 'দিয়ে তাকে লাণ্ডে চলে যেতে বললাম । 

সে চলে যাওয়ার দশ মিনিট পরেই ব্রেনারের ফোন এলো । “শোনো ম্যানসন,, 
বললো সে, "দুজন পুলিশ তোমার ওপর তীক্ষ দৃচ্টি রাখছে । ওদের দঃজনকে 
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খাটো করে দেখো না ওরা ওদের কাজের গুরূত্ব বেশ ভালো করেই জানে । তাই 
বলছি, তুমিও ওদের ওপর কড়া নজর রেখো ।। 

“ওদের চেহারা আর পরণের পোশাক এবং গাড়র ?ববরণ দাও 1, 
গাঢ় নীল রঙের মাস্টাং এক্স, পি? ৫৫০০১, বললো ব্রেনার । “টেলর লম্বা 

রোগাটে, পরণে স্পোট'স শার্ট । ও'হারা বে'টে অত্যন্ত রোগাটে। লাল চুল, পরণে 
কালো পোশাক, মাথার গাঢ় নীল রঙের টুপ । ওরা পেশাদার, আমার তো মনে 
হয় না তুমি ওদের ঠিক সনান্ত করতে পারবে ।, 

ব্রেনার আরো বললো, ওরা গোল্ডস্টেইণের বিশ্বস্ত লোক । তোমার এযাপাট" 
মেণ্টের ফোন ট্যাপ করা হবে কাল থেকে ॥” 

আমার চোয়াল কঠিন হলো। আগার বিরুদ্ধে কোন কেস সে এখনো চাল। 
করতে পারোন, পেরেছে কি? আম বললাম বটে, তবে আমার হাত অসম্ভব 
কাঁপাছল । 

“এখনো করোন বটে তবে সময় হলেই সে ঝাঁপয়ে পড়বে তোমার ওপরে । 
যাইহোক, 'ফিল্মটার ওপর নজর রেখো । কাল এই সময়ে আম তোমাকে ফোন 
করবো আবার ।, 

আমি ফোন রেখে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকালাম । 

পাঁচ 'মানট সময় লাগলো টেলরকে সনান্ত করতে ৷ ফায়ার হাইড্রেপ্টের সামনে 
খবরের কাগজ পড়াছল সে । কিন্ত; ও'হারাকে দেখতে পেলাম না। 

দুটো পনেরোয় ফোন করলাম জনের এ্যাপার্টমেণ্টে। দুরভাষে তার কণ্ঠস্বর 
ভেসে এলে আমি তাকে বললাম, এর জন্যে আমি দ;£াথখত 'জিন। এখন কি রকম 
আছো 2 

'সেরে উঠছি। যতাঁদন বাঁচ শামমক আর আমি খেতে পারবো না। তা 

তোমার কাজকম“ কি রকম চলছে 2?) 
আমি তাকে জানালাম জ;ডি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে! “আমার যাওয়ার দরকার 

আছে বলে কি তুমি মনে করো? আম তাকে বললাম, ছি'টা নাগাদ আমি 
তোমার কাছে যেতে পার ।? 

ধন্যবাদ তোমার বদান্যতার জনো। কিন্ত; আমায় শরীরের ঘা অবস্থা তাতে 
কারোর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবেনা ।? 

তার কথা শ্যনে বিরন্ত বোধ করলাম ৷ 
সেটা আমি অন্মান করতে পারি» একটু -থেমে আম আবার বললাম, আচ্ছা 

গজন। তোমার মনে পড়ে, একটা আব্জনার শপে কিছ; একটা ফেলে এসোছলে 

তুমি? 
হু], মনে আছে বোঁকি 1 
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'কেউ একজন নিশ্চয়ই তোমাকে অনঃসরণ করে ছিল আর সেটা তার চোখে 
পড়ে গিয়ে থাকবে ।, ] 

তার ভারী 'নিঃবাসের শব্দ ভেসে আসে দূুরভাসে । এখন ওসব কথা নয়। 
এই লাইনটা সরাসার সূইচবোর্ডের সঙ্গে যোগ করা আছে। কাল তোমার সঙ্গে 
দেখা করবো, বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে সে। 

কাজ শেষ করার আগে সাতটার সময় ফ্লেডি ডানমোরকে ফোন করলাম তার 
ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে । 

“ক খবর স্টেভ? আমার স্তী একটা পাটি দিচ্ছে, তাড়াতাড় এখান থেকে 
বেরঃতে হবে । বলো; “ক মনে করে এ অধমকে ফোন করলে ? 

“আম তোমার ষোলো 'মাঁলীমটারের প্রজেক্ঠারটা ব্যবহার করতে চাই। আর 
সেই সঙ্গে তোমার স্টুডিওর একটা ঘরও চাই একটা ছব দেখার জন্যে । আর আজ 
রাতেই ।, 

“আজ রাতেই ॥, 
'হাঁ। তোমার স্টুডিওর চাবিটা কোথাও রেখে যেতে পারো না 2 আমার 

যেতে একটু দের হতে পারে । ছ'বি দেখার পর চা'বিটা ফেরত দিয়ে আসবো । 
ব্যবচ্ছাটা কি রকম বলে মনে হয় ফ্লোঁড ৫ 

আমাদের ম্যাগাজিনের অনেক কাজ দেওয়া হয় তাকে । আম জানতাম, সেই 
সঃবাদে সে আমার যে কোন প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেতে বাধা । এবং হলোও তাই ! 
একটু ভেবে সে বললো, “ঠিক আছে । তাই হবে | তবে ঈশ্বরের দোহাই স্টেভ, 
শটুঁডিওর কাজ শেষ করে চাবি 'দিতে ভুলো না যেন: কারণ অনেক দাম যণ্ঘপাঁতি 
রয়েছে । সেগুলো আম হারাতে চাই না।? 

“বেশ তাই করবো । কজ্ত চাঁবটা পাবো কোথায় ? 
্টুডওর প্রবেশ পথের দরজার ওপরের ছোট্ুু একটা তাকে |: 
এখন আমাকে সেই দ;জন প্যালশের দ্ান্ট এাঁড়য়ে এগঃতে হবে। ব্রেনারের 

সতক বাণনর কথাটা মনে পড়ে গেলো । গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার মিনিট তিনেক 

পরেই ট্রাঁফকে সেটা আটকে গেলো । আর তখান লক্ষ্য করলাম আমার গাড়ির 
পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আরো দুটো গাঁড়র পিছনে নীল রঙের মাস্টাং গাঁড় । 
গোল্ডস্টেইেন যে ভাবে ফাঁদ পেতেছে, তার চোথে ধূলো 'দিয়ে আমি কি পারবো 
আমার কাজ হাসল করতে ? 

এক সময় ইত্পারয়াল হোটেলে গিয়ে পেশছলাম। টেলর তখনো আমার 
গছ 'নয়ে চলেছে । হয়তো ও'হারাও আছে কোথাও । পেছনের দরজা দিয়ে 
পাঁলয়ে এলাম রাস্তায়। সেখান থেকে একটা ট্যাক্স ধরে সোজা প্লাজা মণ 
হাউলে। সেখান থেকে আমার ব্যাক খ:ব কাছেই ছিলো । 
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* ব্যাস্কের রিসেপসন ডেস্কের ক্লাক হাসিমুখে অভাথনা জানালো আমাকে । 
জিজ্ঞেস করলাম, “নচে নেমে যেতে পারি ? 

ধনণ্চয়ই ! সেখানে চার্ন আছে। সে আপনাকে সাহাধা করবে 1! 
ভল্টে ঢুকতে যাবো, '্লিপেসন রলাকণ বলে উঠল “ওঠ, মিঃ ম্যানসন' আম প্রায় 

ভুলে যাচ্ছিলাম । আপনার জন্যে একটা টেলিফোন ম্যাসেজ আছে ।' একটা চিরকুট 
হাতে তুলে দিয়ে সে আরো বললো, আধ ঘণ্টা আগে এসেছে ।” 

সেই চিরকুটে লেখা ছিলো £*** "জরুরী ডাক। ফোন করো ওয়েস্টার্ন 
০০৭৯৮। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম । দুরভাষে ব্রেনারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 
ম্যানসন? শোনো! আজ সন্ধ্যায় গোল্ডস্টেইটনের কাছে টেলরের রিপোর্ট 

হলো) ওয়েবারের দুজন লোক তোমার পিছ; নিয়েছে ! কেন তারা 'পছ 'নিলো 
এব্যাপারে তোমার 'কি ধারণা 2) 

খবরটা আমাকে দারণভারে মর্মাহত করলো । অনেকক্ষণ পরে তার দ্বিতীয় 
বারের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমার কোন ধারণাই নেই ।, 

তাহলে এখন থেকে চারজন লোকের দিকে নজর রাখতে হবে তোমাকে । খবে 
সাবধান !: 

“তাদের চেহারার 'বিবরণ 'দিতে পারো আমাকে ? 
পনশ্চয়ই । ওয়েবারের সঙ্গে তারা হাত মেলাবার আগে আ'ম তাদের সঙ্গে 

কাজ করোছ। মেয়ারের চেহারা বেশ বড় মাপের, বয়স প্রায় পণয়তাল্লিশ' এক 
সময় একজন আসামণকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে বাঁ দিকের চিবকে আঘাত পায় সে, 
তার দাগ আছে সেখানে । ফ্লীম্যানের চেহারাও বেশ বাঁলম্ঠ, পণ্ণাশের কাছাকাছি 
বরস। গা ডর ধাকা লাগার ফলে সে এখন একটু খখাড়য়ে চলে । 

এদঢজন লোক ক আমাকে ব্যাঞ্ক পর্যন্ত অন;সরণ করেছে? কেনই বা তারা 
আমার পিছ; নিয়েছে""তবে কি সেই 'ফিল্মটার জন্যে? ভাষণ ভর পেলাম । গা 
দয়ে ঘাম ঝরতে থাকে । আম এখন 'নিশ্চিত' টেলর ও ও'হারার দষ্ট এড়াতে 
পারলেও ওয়েবারের দ;ঃজন লোককে ব*্বাস নেই, জান না তারা এখন আমার 
কাছাকাছি আছে িনা। সে যাইহোক, 'ফিল্মটা হাতে নিয়ে রান্তার বাওয়াটা ঠিক 

হবেনা বলে মনে হলো আমার । কিম্ত; এখন করবো কি? কয়েক মিনিট পরেই 
মাথায় একটা ব্দাদ্ধ খেলে গেলো। টোলফোন বুথ থেকে বোরিয়ে এসে ভজ্টে 
নেমে গেলাম । 

“আপনার খাব দেরী হয়ে গেছে মিঃ ম্যানসূন।" বললো চার্লি । 

হ্যা জানি। তবে আমার লেফটা খুলতে চাই।' তারপর চালর সাহায্যে 
সেফ থেকে ফিল্মের কার্টুনটা বার করল।ম । চার্লির উদ্দেশে বললাম, 'চালি"*" 

তোমার কাছে একটা বড় খাম আছে এটা আমি থামে পরে, নিয়ে যেতে চাই" 
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কার্টুনটা দেখালাম তাকে । 
ধনশ্চয়ই ...এখানেই আছে 1! খামটা সে এাগয়ে দিতেই সেটা তার হাত থেকে 

নিয়ে কাটুন থেকে ফিল্মের ক্যাসেটটা বার করে খামের মধ্যে পরে সীলমোহর 
লাগিয়ে দিলাম ৷ চালি'র দিকে ফিরে জিজ্রেস করলাম পঞ্চাশ ডলার উপার্জন 
করবে ? 

বড় বড় চোখ করে তান্ালো সে, গমঃ ম্যানসন, আপাঁন আমাকে কাজটা করার 
স্যোগ দিয়েই দেখান না।, 

খামের ওপর ম্যাক্স বেরীর নাম ও ঠিকানা 'িখে সেটা তার হাতে তুলে দিয়ে 
বললাম, “আজ রানে তুমি নিজে এটা এই ঠিকানায় পেশীছে দিতে পারবে 2 

ধনশ্চয়ই পারবো, তবে ঘণ্টা দুই পরে, আমার ছঢ7াট হলে তারপর **", 
“ঠিক আছে তাই করবে ।' তার হাতে পঞ্চাশ ডলারের বিল তুলে 'দিয়ে টোধিলের 

ওপর থেকে একটা ভারণ সগসার টুকরো তুলে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কার, “এটা আম 
নিতে পারি ? 

নশ্চয়ই, মিঃ ম্যানসন ), 

“খালি কার্টুনের ভেতরে সীসার টুকরোটা চালান করে দিলাম সেটার ওজন 
বাড়ানোর জন্যে । তারপর সেটা আমার ব্রীফকেসের ভেতরে পরে নিয়ে তাকে 
বললাম, “ঠক আছে চার্লি '"*.আ!ম তোমাকে বিশ্বাস কারি ।, 

টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করলাম ম্যাক্সকে । ম্যাক্স, আমি স্টেভ কথা বলছি । 
আমার ব্যাচ্কের এক কমচার একটা খাম নিয়ে আসছে তোমাকে দেওয়ার জন্যে । 
খামের ভেতরের 'জিনিষটা একটা 'ডিনামাইট বলে ধরে 'নতে পারো । এর জন্যে 
দ্'জন লোক খন হয়ে গেছে । আর ওয়ালী প্রহ্থাত ! এটা এমন একটা জায়গায় 
লযাকরে রেখো, কেউ মাতে সেটার সন্ধান না পার । 

ও কে, স্টেভ। 

তারপরই ছ;ট 'দিলাম রাস্তায় । ট্যাঞ্সির খোঁজ করছি, এমন সময় অননভব করলাম 
আমার ঘাড়ের ওপর কার যেন তপ্ত নিঃখবাসের স্পর্শ । পিছন ফিরে লোকটাকে 
দেখতে যাওয়ার আগেই হাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকান পেলাম, পরমন্হ্তে ব্রখফকেসটা 
আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো । সেই সঙ্গে ঘাড়ে প্রচদ্ড একটা আঘাত । আধথাতটা 
সামলে ওঠার আগেই গাড়িতে স্টার দেওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো আমার কানে । 
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ইশ্পারিয়াল হোটেলে ফিরে এসে ঘাড়ের ও হাতের মন্মণা যতটা সম্ভব নিরামর 

করার চেজ্টা করলাম । একটু সামলে উঠে ভাবতে বসলাম, ওনেরারের লোকগ্লো 
যখন জানতে পারবে, তারা আমার কাছ থেকে শূন্য কার্টুন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, 
তখন তারা নিশ্চয়ই আবার আমার পিছ নেবে। এখন আমার প্যালশের সাহায্য 
দরকার । আমার মনে হয় টেলর ও ও'হারা যতক্ষণ আমার ওপর নজর রাখবে, 
ওয়েবারের লোকেরা আমার ওপর হামলা করার ঝধক নেবেনা। এ তোনখল রঙের 

মাস্টাং গাঁড়টা অদরে দাঁড়য়ে রয়েছে । টেলর স্টিয়ারীং হূইলের সামনে বসোঁছিলো, 
ধকিস্ত; ও'হারার কোন পান্তা নেই। 

আমি আমার গাঁড় চালিয়ে আমার এ্যাপার্টমেন্টে এসে পেশছলাম ৷ গাড়ির 
আয়নায় চোখ রাখতে 'গিয়ে দেখলাম, মাস্টাং আমাকে অন্যমরণ করছে । ভূগভের 
গ্যারাজে গাঁড় রেখে এালভেটার ব্যবহার করে আমার গ্যাপার্টমেস্টে উঠতে শর 
করলাম। আমার হাতে উদ্যত পিস্তল । কাটু'নের মধ্যে ফিল্ম নেই, এখবর জান 
না ওয়েবারের লোকেরা এখনো জানতে পেরেছে কিনা । 

এাপার্টমেণ্টে প্রবেশ করে প্রথমেই সতক" দৃছ্টি বলয়ে দেখতে 'গিয়ে বুখতে 
পারলাম, ওয়েবারের লোকেরা এখনো পেশছয়ান। একটা প্রশ্ন এখন আমার মনে 
বাব বার উশীক দিচ্ছিলো, এব্যাপারে কেন ওয়েবার জাঁড়য়ে পড়লো ? ব্রেনার আমাকে 
সজাগ করে না দিলে তাকে সন্দেহ করার কোন কারনই হতো না? এরপর আমার 
সদ্দেহ জাগলো ব্লডেনের ওপর । ওয়েবারকে ভাড়া করার মতো তার প্রচুর টাকা 
আছে। তার স্রখ যাঁদ ওয়েলকাম স্টোরের সঙ্গে জাঁড়ত থাকে, তাহলে ওয়েবারের 

লাহাধা তার একান্ত প্রয়োজন । 
মাক্সকে ফোন করলাম । এখন রাত তিনটে পনেরো । অনেকক্ষণ পরে তার 

কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দৃরভাষে-_-কে কথা বলছো £ 
'স্টেভ, তুম ওটা পেয়েছো? হা কিংবা না উত্তর দাও""তার বোঁশ কিছ; নয় ।, 

'যাঁশুর দোহাই, পেয়োছ 11 

ফোনটা নামিয়ে রেখে শন্য বিছানায় রাস্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম । 
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পরের দিন আম আঁফসে গেলাম, মাস্টাং আমাকে অন7সরণ করে এলে সারাষ্টী 
পথ ধরে। আডি হাসিসখে খবর দিলো, লাপ্ের পর জিন অফিসে আসবে । মিস 
শেলণকে প্রয়োজনীয় চিঠি 'ডিত্রেসন দেওয়ার পর সে যখন জনের ঘরে গিয়ে কলে 
টাইপ করার জন্যে, আমি তখন ফোন করলাম ফ্রেডগকে । 

'শোনো ফ্রেড, কাল রাতে যেতে পারেনি । সেই প্রোজেন্তীরটা আমার চাই । 
পাঠিয়ে দেবে ? 

নশ্চয়ই স্টেভ ।, 
ওটা ভালো করে মুড়ে পাঠিও। আম চাই না, এখানে কেউ জানুক, ওটা 

একটা প্রোজেহার |, 

“জেমস বন্ড-এর কারদায় '""হাহাহা» হাসলো সে। 

এরপর ফোন করলাম ম্যাক্স বেরীকে । ম্যাক, সেই থামটা এখান নিযে এসো । 
তোমাকে তো আমি আগেই বলোঁছ, ওটা একটা িনামাইট । তাই তোমায় জ্যাকেটের 
পকেটে করে 'নিয়ে এসো ॥ 

4৫, কে, স্টেভ, এখ্যনি রওনা হচ্ছি ।, 
যথারশাতি অফিসে ঢ্কে চটপট কাজ শেষ করে 'নয়ে একটা সিগারেট ধারয়েছি, 

এমন সময় জনের ফোন এলো । 
“এখন তোমার কেমন মনে হচ্ছে জন ?, 
ভালোই আছি। জডিকে বলোছলাম তোমাকে বলতে, লাগ্ের পর আফিসে 

যাচ্ছি । পুরোপণীর সম্ছ হয়ে না উঠলেও এ-যান্রার বেচে গেলাম । 
'সাত্য শরীর ভালো না থাকলে আজ আর এসো না।” 
আমি অবশ্যই যাচ্ছি ।। 
“ঠিক আছে, এসো তাহলে । একাঁদনের জন্যে তোমাকে হারালাম । 

ধনাবাদ। আ'মি এখনি যাচ্ছি, লাইনটা কেটে যার়। তখন আমার বাবার 
কথা মনে পড়ে গেলো । তিনি আমাকে উপদেশ 'দিয়েছিলেন--লেগে থাকো; দেখবে 
তোমার এই পাঁরশ্রমের ফলস্বরূপ বথাযথ পারস্কার ঠিক পেয়ে যাবে ।? 

জন আসছে! থ্মব একটা উৎসাহ পেলাম না, তবে আমি ওকে ভালোবাসি, 
ওকে আমার একান্ত প্রয়োজন জুডির ডাকে সাম্বং ফিরে পেলাম ৷ মিঃ ম্যানসন' 
আপনার একটা পাসেল এসেছে । ওটা আপনার কাছে 'নিয়ে আসবো 2? 

হা, অবশ্যই !! 
ভালো করে মুড়ে প্রজে্টারটা পাঠিয়েছে ফ্রেডী । পাসেলের সঙ্গে একটা নোটও 

পাঠিয়েছে সে-ক করে প্রোজেক্টার চাল; করতে হয়, নিরে্ণ ছিলো সেই নোটে ॥ 
একটু পরেই ম্যাক্স বেরী এলো সেই খামটা হাতে নিয়ে । 

থাম! আমার ছাতে তুলে 'দিতে গিয়ে ম্যাস বললো, “তুমি বলোছলে, এর মধ 
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ভিনামাইট আছে। ক ব্যাপার বলো তো 
“কোন মন্তব্য নর, মগ হেসে তাকে বললাম, “এটা এনে দেওয়ার জন্যে 

তোমাকে অজন্র ধন্যবাদ ম্যাক্স । এখন বলো, িচ্সাঁক 'বাঁল্ডং সাব্রাস্ত ফিচারের 
কতদ্র ? 

'আগামশকাল লেখাটা শেষ করে ফেলবো বলে আশা করাঁছ।' আমার খামটার 
দিকে জিজ্ঞেস; দুটিতে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, চললাম, তোমার যা তাড়া লেখাটা 
কালই শেষ করতে হবে দেখছি? চলে যেতে গিরে তার চোখে কেমন যেন একটা 

সন্দেহের ভাব জেগে উঠতে দেখলাম ৷ 
বারোটা কুড়ি, হাত ঘাঁড়র 'দিকে তাকালাম । টিফিনের সময় হয়ে এসেছে । 

জ্াড লাণ্খে গেলেই আমি ফিল্মটা দেখবো । ডেস্কের ড্রয়ারে যে 'ফিল্মটা রয়েছে, 
ফ্লেডা যাঁদ না আমাকে একটা জাল ফিল্ম বিক্লী করে থাকে, তাহলে- সেটার কথা 
চিন্তা করতে গিয়ে ব:কটা আমার ধ্ক ধূক করে উঠলো । কে জানে সেই ফিজ্ম- 
এর দৃশ্যটা কি রকম ভয়াবহ হবে! সেই ফল্ম-এ কার মুখ দেখতে পাবো ? 
সে মুখ ছি এতোই দামণ যে সেটা দশ লক্ষ ডলারের সমতুল্য হতে পারে? ফ্লেডা 
তো সেই রকমই একটা আভাষ দিয়েছিল । 

াীফনের ঠিক আগে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে ফিল্ম-এয় ক্যাসেটটা বার করে 
প্রোজেক্ীরে লাগালাম । আমার হাত কাঁপাছল, হাৎপস্ড লাফাচ্ছিল টগবগে ঘোড়ার 
মত প্রোজেন্তীর চাল; করে 'দলাম । 

তথখাঁন ফোনটা বেজে উঠলো, চ্যাস্ডলারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কানে । “স্টেভ, 
আমার সঙ্গে লা খাবে তুমি। 'লি*্সাঁকর ব্যাপারে আরো কিছ মারাত্মক তথ্য 
পেয়েছি সে নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমার সঙ্গে |, 

“জন দেরীতে অফিসে আসবে" জ:ডি লান্ে চললে গেছে, হাতে আমার অনেক 
কাজ এখন। সময় হবে না। আমি দাখত। ফোনটা নামিরে রেখে আবার 
চল; করে 'দিলাম প্রোজেতীর । 

ছবি ফুটে উঠলো পর্দায়। সংশ্দর দূশ্য এক এক করে ভেসে উঠলো আমার 
চোখের সামনে । চ্ছান_ ওয়েলকাম সেলফ: সাভিস সেটার । সময়- সকাল 
নটা বেজে তিন। সবে খুলোছল স্টোর । ফাঁকা, তখনো কোন খদ্দেরের সমাগম 
হয়ান সেখানে । ফাঁকা বলেই আরো স্পন্ট হলো ধারে ধরে একজন যুবতীর 
এগয়ে আসার দশাটা। সন্দেহের চোখে চা'রীদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে সেঃ কেউ 
তাকে অন7ঃসরণ করছে কিনা । কিস্ত; সেতো জানে না স্টোরের গোপন ক্যাষেরায় 
তার প্রাতটি গতিবিধি তখন ধরা পড়ছিল । ক্]ামেরার জে"স তখন হূইঞ্কি 
বিভাগের 'দিকে ঘরে গেছে । এবং মেয়োটি সেই গোপন ক্যামেরার লেম্সের সামনে 
ধরা পড়ে গেলো, এবার একেবায়ে সামনাসামনি । আর তখাঁন তার মূখটা স্পস্ট 
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হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে । নিজের চোখকে আমি যেন বিশ্বাস করতে 
পারাছলম না। এ'কি করে সম্ভব? কিইববা তার উদ্দেশ্য হতে পারে! 

মেয়েটি আর কেউ নয়-_জিন! 
আমার হাত ম্যান্টবদ্ধ হলো। নিজের নোখ দিয়ে হাতের তালহতে খোঁচা দিলাম । 

তার চোখের দষ্টি চুল, তার মঃখের ভাব আশানযরূপ ৷ সেই ভাব বদাচিত দেখা 
যার, ম্ত আম সেটা আগেই দেখেছিলাম, এবং চিনতে অস্বাবধা হয় না। সে 
চাহনি এক প্রেমিকার, প্রোমকের জন্যে প্রতীক্ষারত । 

তারপরের ছবিতে একজন প7রূষকে এাঁগয়ে আসতে দেখা গেল ধারে ধারে, 
প্রথমে ছোট আকারের চেহারা, ক্রমশঃ বড় হতে থাকে তার শরারটা- ক্যামেরার লেস 
যত তার কাছে এগয়ে যেতে থাকে ৷ দীর্ঘদেহী, ভারকী চেহারা । পরণে সিটি 

স্যাট ও মাথার কালো টুপি। কাছে এসেই জনকে সে তার দ:'হাত 'দিয়ে জাড়য়ে 
ধরলো, মেয়েটি দ'হাত 'দয়ে তার প্রেমিক পদর7ষাঁটির গলা জাঁড়য়ে ধরলো । তারা 
পরস্পর চুম্বনে রত হলো এমন 'নাঁবড়ভাবে, যা একমাত্র প্রেমিক-প্রোমকাদের কাছেই 
আশা করা যায়। 

দৃশ্যটা সংক্ষিপ্ত হলেও তবু সেই দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে অন্যভব করলাম, 
আঘাতটা যেন আমার হৃীপণ্ডে তণক্ষ ছার বাঁধয়ে দেওয়ার মতো । তারপর পিছন 
ফিরে তাকালে। সে, সতক করে দিলো 'জিনকে, আর তখনি তার মুখটা আমি দেখতে 

পেলাম । 
হেনরণ চ্যান্ডেলার সে । 

টেলিফোন বেজে উঠলো । পমঃ ম্যানসন ?' চ্যাপ্ডলারের সেক্রেটারর তণক্ষ 
কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম । “ম চ্যাপডলার অপেক্ষা করছেন ।, 

তাঁকে বলে দাও, আমি একটা 'বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি।' ফোনটা নাগয়ে 
রেখে দিয়ে 'ফিজ্মটা ক্যাসেটের মধ্যে পরে রাখলাম, প্রোজেকারের সুইচ অফ্ করে 
শদয়ে প্লাগটা থলে রাখলাম । তায়পর স্বয়ংক্রিয় যন্ধের মতো এগিয়ে গেলাম । 
প্রোজেহীরটা আলমারণতে রেখে দিয়ে ক্যাসেটটা আমার পকেটে চালান কয়ে দিলাম । 
এসব কাজ সম্পন্ন করা মান্র টৌলফোনটা আবার বেজে উঠলো । 

- ঠ্যাশ্ডলারের ফোন, এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো খ্বব রেগে গেছে সে। 

“এসব ক হচ্ছে শ্বান ? সেই কখন থেকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করাছ। 
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অথচ তুমি মার লা আটকে রেখেছো ।, 

জন তাকে ভালবাসে, এই কথাটা মনে পড়তে তার ওপর দার্ণ ঘখা হলো 
আমার, তার সঙ্গে খাবো, এমনাক তার দকে তাকিয়ে দেখার কথা ভাবতেই, মনটা 
[বিদ্রোহ করে উঠলো আমার । 

হাট ম্যাঝ-এর বিজ্ঞাপন অফিসার 'মঃ কলস্টন-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাই 
আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারান মিঃ চ্যাপ্ডলার ।” 

“ঠিক আছে, 'লিম্সাঁকর ওপর লেখাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে ৷ সেটা পড়ে 
দ্যাথো, রাতে আমার এখানে ডিনারে এলে আলোচনা করবো তোমার সঙ্গে । 

“সার মিঃ চ্যাপ্ডলার। আজ রাতে আমার অনেক কাজ আছে, যেতে পারছি না। 
তবে লেখাটা পড়ে ফোনে আপনাকে আমার মতামত জানিয়ে দেবো”, এই বলে ফোনটা 
নামিয়ে রাখলাম । 

সাদা দেওয়ালের দিকে তাকালাম । একটু আগে এ দেওয়ালটাই পদরি কাজ 
করোছলো, যায় ওপর 'জিন ও চ্যান্ডলারের আলঙ্গনাবচ্ছ অবস্থায় একটা রোমাশ্টিক 
ছবি ফুটে উঠতে দেখোঁছিলাম । 

তারা যে পরস্পরের প্রেমিক প্রেমিকা, সেটা এখন ধরব সতা । আম স্পত্ট দেখে- 
ছিলাম, জনের চোখের তারার প্রেমিকার ব্যাকুল আতি। 

হেনরী চ্যশডলার একজন স্মপারচিত নাগরিক, শহরের একটা চার্চের 'নিমতা । 
এমন একটা ম্যাগাজিনের মালিক সে, যে কাগজ সমাজের দনশাতিপরায়ণ লোকদের 

বিরদ্ধে রুখে দাঁড়রেছে। ২০ কোটি ডলালের মালিক চ্যান্ডলার, ধার নাম 
প্রেসিডেশ্টের সঙ্গে প্রথম জাঁড়ত হতে চলেছে। সেই চ্যাপ্ডলারকে সেলফ-সাভ“স 

্টোরে এক নিজ'ন জায়গায় তার চতুথ" সেব্রেটারণকে চুদ্বনরত অবস্থায় ওঠা ছবিটার 
দাম সাত্যই দশ লক্ষ ডলার হওয়া উচিং। আর এটা মাঁদ জনসাধারণের সম্পত্তি হয়, 
তাহলে একেবারে খতম হয়ে যাবে সে, তার নাম ম্ছে যাবে সমাজ থেকে । 

বাস্তব সাঁত্যাই বড় নিষ্ঠুর! বড় করণ! বড় মমাস্তক। 
আজ আমার অনেক কথাই মনে পড়ছে চ্যাপ্ডলারকে ঘিরে । আজও আমার কানে 

বাজছে তার সেই প্রথম দিনের সতক'বাণশর কথা--“স্টেভ মনে রেখো, তুমি থাকবে 
স্বচ্ছ কাঁচের বরামের মধ্যে উজ্জল সোনালশী মাছের মতো ; জান তো সোনালণী 
মাছেরা কখনো নিজেকে আড়াল করতে পারে না, তার প্রতিটি গাঁতীবাধ চোখে পড়তে 
বাধ্য । তবে সাবধান থেকো, দেখো কেউ যেন তোমাকে 'পিন্ছন থেকে আঘাত করতে 
নাপারে। আমার কথাই ধরো না কেন; আমি সবার বন্ধ্য। ঈশ্বরে আমার 
বি“বাস আছে। আমার ব্যান্তিগত জীবন কখনো.সমালো চিত হতে পারে না। কেউ 
আমার দিকে আঙুদুল তুলতে পারবে না, এবং তোমার বিরদ্ধেও। 

ভচ্ড, তুমি কপটাচারশী। রাড; তুমি ভণ্ড, ঠগ। তুমি নিজেকে দ্িতাঁয় 
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ঈশ্বররূপে জাহির করতে চাইছো? দিথ্যেবাদশ, শরতান তুমি। তোমার 
মঠখোশের আড়ালে সত্যিকারের একটা শয়তান ল্কির়ে আছে । কিন্ত আমার 
চোখে তুমি ধরা পড়ে গেছো, আমি তোমাকে ধংস করতে চাই, তোমার মুখোশ 
খলে দিতে চাই। ডানমোরের কাছ থেকে রো-আপ সংগ্রহ করে পদ্য ভয়েস অফ- 
দয পপল'-এ 'জন ওচ্যান্ডপ্ারের রো আপ ছাপিয়ে দিতে পার, সেই ছাব, তাকে 
ধ্বংসের শ্তুপে নিক্ষেপ করে দিতে পারে । এমনাঁক আমি যাঁদ কোন মন্তব্য না 
লাখ, ছাঁবটাই তাকে তার উচ্চাসন থেকে টেনে নাময়ে এনে একেবারে ধূলোয় 
মিশিরে দিতে পারে । ভণ্ড নীতি কথায় লুকিয়ে থাকা তোমার জঘন্য ছবিটা 
আমি সবার সামনে উন্মযক করে দেবো । 

জুডি খবর নিয়েছে একটু আগে, আমি মধ্যাহভোজ সেরোছ কনা! তানা 
হলে সে আমার জন্যে স্যাপ্ডউইচের ব্যবঙ্থা করবে । জ্যাঁড চলে যাওয়ার পর আ'ম 
আবার ভাবতে শর; করলাম আমার ডেস্কের সামনে বসে। জ্যাড তার তাজা 
যৌবন দিয়ে আমার সামনে এসে দড়িয়োছিলো একটা বিশেষ আবেদন নিয়ে, আমি 
তার চাহাঁন দেখে বেশ বঝতে পারি, সে আমাকে ভালোবাসতে চায় । কিন্তু 
আমি কি চাইতে পারি? না, জিন এখনো আমার সারা মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে, 'কিছ;তেই ওকে আমার মন থেকে সরিয়ে দিতে পারাছ না, এমনকি ও-যে 
চ্যা্ডলারকে ভালোবাসে, তার প্রাণ হাতে নাতে পেয়েও তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা 
আম এখনো ভাবতে পার না কিছুতেই । আম আবার ভাবতে বসলাম জিনের 
কথা; যে জনকে আম এখনো ভালোবাস, এক্ষেতে সে না হয়ে বাদ জুডি হতো, 
তাহলে তকের খাতিরে এ ফজ্ম-এ যাঁদ আম জডিকে দেখতে পেতাম, আমার 
মনে এখন যে প্রাতিক্রির়া শর: হয়েছে তার ক্ষেয্েও কি এমনটি হতে পারতো ? 
এ-প্রতিক্রিরার একমান্ত কারণ হলো, বিস্তবান ভণ্ড, প্রতারক 'জিনকে আমার কাছ 
থেকে ছিনিরে নিয়েছে বলেই চ্যান্ডলারের ওপর আমার এতো রাগ, ঘুণা এবং 
অবহেলা । জন ছাড়া অন্য কোন মেয়ে হলে আমি 'বাঁস্মত হতাম, শ্রাগ করতাম, 
এবং ফিজ্সটা নষ্ট করে ফেলতাম । 

চেয়ারে বসে কাগন্জকাটা ছার 'দিয়ে রাটিং পেপারে আক ব্যাক কাটতে কাটতে 

ভাবলাম, একটি নারণ ও একটি প্যরষ একন্রে মিলিত হলে, কি ঘটতে পারে? 
জবশাই তাদের ভ্বদয় 'বানময় হতে পারে, যার আর এক নাম প্রেম । তাদের যে 
কোন একজনকে কি দোষ দেওয়া যায়? মাসের পর মাস ধরে 'জিনের সঙ্গে মেলামেশা 

করান পর আবার উপলাদ্ধ হলো, আম তাকে ভালোবাসি, তাকে আমার চাই। 

লিন্ডার সঙ্গে আমার ভলোবাসার সম্পক' এখন সম্পর্ণ বাচ্ছন্ন । অথচ চ্যাশ্ডলার 
এখন এব্যাপারে আমার থেকে এাঁগয়ে রয়েছে৷ যখন এই ভালোবাসার সংমিক্সণ 
ঘটে নারণ ও পুরুষের মধ্যে, আর তুমি ঘখন কাঁচের বয়ামের মধ্য সোনাল মমছের 
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অবচ্থার পড়ে যাও তখন তোমার করণণয় ক থাকতে পারে 2 . এটা নির্ভর কয়ে, 
নিজেকে আম বলি, সেই বিস্ফোরণ কত বড় আকারের ? সেটা নিরূপণ করতে 
হবে প্রথমে । যদি দেখা যায় যে, সেটা হঠাৎই যোন চাহিদার কারণ, তাহলে সেটা 
প্রতিরোধ করতে হবে, 'কস্ত সেটা মাঁদ সাত্যকারের প্রেম হয়"**? 

চ্যাপ্ডলার তার স্ঘ্রীকে ডিভোস" করার জন্যে বলতে পারে না। কারণ লুইস 

যে প্রকৃতির মাঁহলা, শেষ পর্যস্ত লড়ে যাবে সে। তাছাড়া চ্যাপ্ডলারের একটা 

আলাদা প:নাম আছে সমাজে, নামী ও দামশী লোকেরা এতো নাঁচে নামতে পারে 
না। আর তাই কি জিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ওয়েলকাম স্টোয় বেছে নিয়োছল 
সে? ঈশ্বর জানেন গোপনে জিনকে তার চুম; খাওয়ার অন্য আর কোন 'নিরাপদ 

চান আছে 'িকনা। 
অতএব এর থেকে দেখা যাচ্ছে, চ্যাপ্ডলারের খ্যাতি অক্ষু্গ ও নিহকলঞ্ক 

রাখতে দুজন বাজে লোক খান হলো। 'কস্তু কে, কেসেই হত্যাকারী? কে 
তাদের খুন করতে পারে বলে মনে হয়! চ্যাশ্ডলার নিশ্চয়ই নয় । কারণ তার 
কাছে আছে সীমাহগন অর্থ, সেই অথ থেকে সামান্য কিছ; খরচ করে অনায়াসে 
সে বদ্দক বাজকে ভাড়া করতে পারে । চাপ্ডলারের অনেক নোংরা কাজ সম্পল্ল 
করেছে বর্গ! আতি সহজেই ভাড়াটে খানকে 'দয়ে গাঁড'র বাড়তে 'গিয়ে তাকে 
গঃাল করে হত্যা করতে পারতো । 

গার্ড ও ফ্লেডা দুজনকেই আমার পিশ্তল দিয়ে হত্যা করা হয়েছে । তাহলেই 
এই থেকেই বোঝা ধায় যে, তাদের কোন ভাড়াটে খুনখ দিয়ে হত্যা করা হয়নি, 
তাছলে কে তাদের খনী? গাঁড' ছিলো ব্লযাকমেমার । কে তাকে খন করলো, 
সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইতাম না। কিম্তত আমার বতো মাথা ব্যাথা 
'জিনকে নিয়ে, কারণ চ্যান্ডলারের রক্ষিতা সে। এটাই আমার বড় ব্যাথা 'দিয়েছে। 
জিন বলোঁছলো, দপ্দরে আঁফসে আসবে সে। শকম্ত; তার মখোমাথ হতে আগার 
িববেকে বাধাছলো, ঘণায় এবং অবহেল।র় । যাঁদ সে আসে, আম জানি, আঁফসে 
আম থাকতে পারবো না তখন! এই সব কথা ভেবেই জ্যাঁডকে বললাম, জিনের 
লাইন দিতে । 

'আমি স্টেভ কথা বলাঁছ 'জন,' দ্রভাষে তাকে বললাম, এখানে তোমার কাজ 
বলতে কিছ; নেই, এই অবহেলায় তুমি আর এসো না। বরং কাল পারো তো 
এসো |” 

অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিলো 'জিন; “ঠক আছে তাই হবে । 

ফোনটা নামিয়ে রেখে খামটা আমি আমার দরের ওপর নিক্ষেপ করলাম । দ্য 
ভয়েস অফ দ্য 'পিপল' আমার কাছে এতোই ভাঁড়ামো বলে মনে হলো যে, এ 

ম্যাগাঁজনের জনো আর কোন আগ্রহ বোধ করতে পারলাম না। তাই একাগজের 
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সঙ্গে কোন সম্পক রাখা উচিৎ নয় আমার । প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে বসলাম £ 

“হেনরগ চ্যম্ডলার, 
আপনার হয়ে আমি আর কাজ করতে পারবো না। এটা আমার পদত্যাগ পন্ত 

হিসাবে গ্রহণ করবেন, এবং আজ থেকেই। পরবতশ সংখ্যার জন্যে যথেম্ট রসদ 
রয়েছে । আপনার মাগাজিনের সম্পাদকীয় দপ্তরের লোকেরা কাগজটা বার করতে 
পারবে বলেই আমার ধারণা । 

্রক সময় আপানি আমাকে বলেছিলেন, সোনালণ মাছের লমকনোর কোন জাগা 
নেই। আসলে কাঁচের বরামে সোনালী মাছ বলতে কিছু নেই । আপনার সেদিনের 
কথাগলো+ এখন মনে হচ্ছে, ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছ; নয় । 

স্টেভ ম্যানসন। 

চিঠিটা একটা খামের মধ্যে পরে তার ওপর 'একাস্ত ব্যান্তগত' কথাটা (লিখে সগল 
মোহর করলাম সেটা । জ্াডর হাতে খামটা 'দিয়ে তাকে বললাম, বিশেষ লোক 
মারফত সেটা যেন চ্যাপ্ডলারের কাছে পেশছে দেওয়া হয় । “আর শোনো, আম 
কোন ফোন ধরছি না। এমনাঁক কারোর সঙ্গে দেখাও করবো না জাড।' আমি 
চাই না, আমাকে কেউ বিয়ন্ত করুক । কেউ এলে, কিংবা কারোর ফোন এলে বলে 
দিও, আমি আঁফিস থেকে বেরিয়ে গোঁছ, কালকের আগে ওখানে আর আসাছ না ।" 

বড় বড় চোখ করে তাকালো সে। “ঠিক আছে 'মিঃ ম্যানসন | 
“এ ব্যবন্ছাটা মিঃ চ্যান্ডলারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তিন যাঁদ আমার খোঁজ করেন 

বলে দিও, আমি নেই, এখনো বাইরে ।, 

এরপর আমি আমার আফস ঘরে ঢ্কে ভেতর থেকে বদ্ধ করে দিলাম দরজা । 
বাকী কাজগুলো সারতে সন্ধ্যা ছটা পয+স্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে । তব. 

আমার ধারণা, এ ম্যাগাজিন চলতে পারে না বোঁশাঁদন । আঁফস থেকে বেরিয়ে 
এলাম । চলে আসার সময় জাড জানালো, মিঃ চস্ডলার দ;'দবার আমাকে ফোন 

করেছিলো । 
'তার জনো চিন্তা করো না” আমি তাকে বললাম, 'আমি চললাম । তুমিও এবার 

উঠেপড়ো'। আঅঁফিস,বন্ধ করে যেও। ও কে বাই" 
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'ঞ্যাপামেন্টে ফেরার পথে পরিকঙ্পনা করে 'নিতে থাকি । মাধ রাতে লস 
এ্যাঞ্জেলস্ যাওয়ার একটা ফ্লাইট আছে । 'জিনিসপন্ত গোছগাছ করে নিয়ে এয়ারপোর্টে 

ছঃটতে হবে। একবার স্বদেশে ফিরতে পারলে হয়, তখন নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নিতে পারবো । এ শহর আমাকে এখন *বাসরদৃদ্ধ করে হত্যা করতে চাইছে । 

ড্রাইভিং আয়নায় চোখ পড়তে দেখলাম, নল রঙের মাস্টাং আমাকে অনুসরণ 
করছে । প:সিশ আমাকে এয়ারপোর্টে ঘেতে দেখলে ক প্রাতীক্রয়া হবে তাদের ? 
আবার এও ভাবলাম, তারা আমাকে থামাতে পারবে না, তারা জানতেও পারবে না। 
সেই ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পক নেই! 

গাঁড় গ্যারেজ করে আগম আমার আ্যাপার্টমেন্টে যেতে গিয়ে মমে হলো টেলর ও 
€'হারা অদ্রে যেন ও পেতে বসে আছে আমার জন্যে । দরজা খুলে ভেতরে 
ঢুকলাম । বসবার ঘরে ঢোকার দরজা খোলা, ভেতরে আলো জবলছে, 'কিস্ত; আলো 
তো জব্লার কথা নর । আমার তখনো ম্যক-এর 'পিস্তলটা কাছে ছল । হাতের ব্লীঘ- 
কেসটা ফেলে 'দয়ে 'পিস্তলটা হাতে তুলে নিলাম । দরজার [দিকে এগিয়ে গেলাম ধারে 
ধীরে । ভয় ছিলে ওয়েবারের লোকগ্লোকে । কিস্তয তাদের পাঁরবতে" ভূতের 
মতো আ'বিভূত হলো জিন আমার চোখের সামনে ৷ ধরে ধারে পিশ্তলটা নাময়ে 
নিলাম । আমি কি সেই 'জিনকে দেখাছ, যাকে আমি একদিন ভালবাসতে চেয়োছিলাম, 
যোঁদন আ'ম 'লিন্ডার চোখের পাঁরচয় পেয়ে তাকে প্রথম ঘণা করতে শর? কার । 
তার 'দিকে আমি যতোই তাকাই ততই 'বাল্মিত হই। তার চোখে ভয়ঙ্কর এক 
জিঘাংসা, আগযন ঝরে পড়ছে দুচোখ 'দয়ে তার; সেই আগ্দনে সে আমাকে প্যাঁড়রে 
মারতে চাইছে । 

আমি এবার আমার ঘরের চারাঁদকে তাকালাম । ভাষণ অগোছালো । মনে 

হলো কেউ ঘেন কোন 'িছ?র জন্যে আমার ঘরটা তন্ন তল করে খংজছে। 
ভিন তখনো দেওয়ালে 'পিঠ দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে । তার 

চোথ থেকে মৃঠো মৃঠো আগুন ঝরে গড়াছিলো । 

ওটা কোথায় ?”? 
তার ভয়ঙ্কর মাত দেখে আমার শরীরের রন্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম 

হলো । 
'ার্ডিকে হত্যা করার সময় তোমাকে কি এমনি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল? আমি 

তাকে বললাম, “তাকেও কি তুম এই একই প্রশ্থ করেছিলে-..ওটা কোথায়? এ 

গদ্দভ মাতাল মেয়েটিকে খন করার সময়ও ক. এমানি ভরঞ্কর মৃত ধারণ করেছিলে 

তুমি? 
সে তার হাতটা তুলতেই আমি দেখতে পেলাম তার হাতে আমার সেই. পি্তলটা । 
“বলো, ওটা কোথায়, তা না হলে আমি তোমাকে খুন করবো ।. কোথাক্স 
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সেটা? 
আমার পিস্তলটার দিকে তাকালাম আবার ' "জালে পিশ্ুল ফেলে দেওয়ার 

কাঁহনীটা তাহলে মিথ? আমার পপিস্তলটা রেখে দিয়েছিলো সে ফ্লেডাকে হত্যা 
করার জন্যে - এখন সে আমার পিস্তল দিয়েই আমাকে খান করতে উদাত। তার 
মুখের ভাব দেখে আমি এখন 'নাশ্চত জেনে গেছি, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছে সে। তার তরফ থেকে এখন আমার আর ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই। 
নিজের বোকামোর কথা ভেবে িনজেই নিজেকে দোষারোপ বরে উঠি । ছিঃ ছিঃ 
এই গেয়োটকে ঘিরে আমি কি করে স্বপ্ন দেখোছলাম যে বৃদ্ধ চাণ্ডলারের মোহ 
কাটিয়ে উঠে একদিন সে ঠিকই আমার কাছে 'িরে আসবে । সেই স্বপ্ন এখন 
আমার ভেঙে গেছে ! 

ফিজ্মের ক্যাসেটটা পকেট থেকে বার করে তার দিকে গাঁগয়ে দিলাম? “এই 
যে এখানে সেটা জিন, আমি তাকে বললাম, “আমাকে তুমি ঈীবশ্বাস করতে পারলে 
না কেন জিন? জানো, ফ্রেডা হাওয়া এটা আমাকে পনেরশো ডলারের 'বাঁনময়ে 
বিক্রী করে দেয় । নাও এটা ।, 

[পন্তলটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো । আমার কাছে এাঁগয়ে এসে ক্যাসেটটা 
ছনিয়ে নিলো সে আমার হাত থেকে ৷ সেটা তার মুখে ঘষতে ঘষতে হাঁটু মূড়ে 
বসে পড়লো মেঝের ওপর এবং ছোট জভ্তর মতো গোঙাতে শুর; করলো । 

একটা পুরনো চেয়ারে বসে আমি তার সেই অসহায় ভাবটা প্রত্যক্ষ করতে 
থাঁক। একটু একটু করে কেমন যেন ভেঙে পড়লো সে। তার এই পাঁরবত'নের 
মানে আমি বেশ বঝতে পাঁর। তার এ-ভাবখানা একজন প;রহষের প্রতি গভীর 
ভাবে ভালোবাসার প্রাতিক্রিয়া । চ্যান্ডলার যাঁদ এসময় এখানে থাকতো, তাহলে 
সে 'নিজের চোখে তার প্রোমকার এই আকুতি প্রত্যক্ষ করতে পারতো । শেষ 
পযন্ত গোঙানি ব্ধ করে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো সে। আম তখন উঠে 'গয়ে 
লন্ডার ক্যাবিনেট থেকে শ্রাশ্ডির বোতল বার করে গ্লাসে ঢাললাম । তারপর শ্রযাশ্ডির 
গ্লাসটা তার হাতে তুলে 'দিলাম। প্রথমে আপাঁন্ত করলেও পরে সেটা নিয়ে গ্রাসে 
এক চুম;ক 'দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, “এটা সাঁতাই সেই 'ফিজ্মটা ?, 

হাঁ। তোমার আর চ্যাপ্ডঙ্ারের ছবি। আমি এশহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ। 
তুমি যাঁদ এখন থেকে চলে যাও, তাহলে আমি আমার জিনিসপ্র গ্াছয়ে নিতে 

পার ।, 
কুশামের শুপর জিন তার ক্রাস্ত বধ্হন্ত শরণরটা এলিয়ে 'দিয়ে বললো, 'আ'মি 

তাকে ভালোবাসি । সে একজন 'নিথঠত লোক । তার সঙ্গে কাজ করতে গঞ্জে 
আম তাকে ভালোবেসে ফেলি । তার জন্যে আমি সব 'কিছ। করতে পায়ি। তার 

জনো আমি লধ কিছ? করোছও |”. আমার চোখের 'ওপর গ্ছির দৃষ্টি রেখে সে 
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'আরো বললো, 'তুঁম হয়তো জানো না, সাত্যকারের ভালোবাসা কাকে বলে? খব 
' অঞ্প লোকই সেটা জানে। যাকে তুমি ভালোবাসো, তার জন্যে তুমি সবরকম 
ত্যাগ স্বীকার করতে পারো ।' দ?হাত 'দিরে সে তার মুখ চেপে ধরলো! তার 
সঙ্গে দেখা হলেই ভেতরে ভেতরে ভীষণ কামনা করতাম তাকে । আমাকে 
ভালোবাসতে দীঘ' সময় লেগোঁছলো তার, চমৎকার লোক সে। একাঁদন আমরা 
উপলাব্ধ কর, আমরা পরস্পরকে গভশীরভাবে ভালোবাস । িম্ত; আমাদের এই 
গোপন প্রেম বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ুক, তা আমরা কেউই চাইতাম না। তাহলে 
আমরা কোথায় প্রেম করবো? আমরা জানতাম, অসংখ্য চোখ পড়ে আছে আমাদের 
ওপর । তাদের দৃষ্টি গঁড়য়ে আমরা প্রেম করার জন্যে কোথায় তাহলে মিলিত 
হবো? সিনেমা হলে? চলত্ত ট্যাক্সির মধ্যে, না তাতে 'বপদ আছে অনেক, চালক 
জানতে পারলে ব্লযাকমেল করতে পারে । তাহলে ছোট খাটো কোনো বারে? না, 
সেখানেও ভয় থেকে যায়, বারয্ন্যানের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারি আমরা। 
তারপর আমরা 'ঠিক কার ওয়েলকাম স্টোরে দেখা করবো রোজ সকালে । এবার 
গলার স্বর খাদে নেমে আসে, 'আমরা ভেবোছিলাম, খুব সকালে সেখানে গিয়ে 
আমরা প্রেম করে বুঝি বাদ্ধিমত্তার পাঁরচয় দিয়েছি, কেউ আমাদের দেখতে পায়নি । 
গকল্তত তা হলো কই শেষ পর্যস্ত! আমরা জানতাম না, সেখানে গোপন ক্যামেরা 
লাগানো ছিলো ।' সে তার কাধ বাঁকালো অসহারভাবে । “কেবল তার উষ্ণ ঠোট 
স্পর্শ করার জন্যে, তার হাতের স্পর্শ অনুভব করার জন্যে আমি সেখানে যেতাম, 

“বাস, এর বেশনী কিছ? নয়। 
তার অসন্থ মনের প্রলাপ শুনে একসময় আম বলে উঠলাম, দয়া করে তুমি 

"থামবে? আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, ফিলমটা তুমি পেরে গেছো । তুমি 
একন এখান থেকে কেটে পড়ো । 

'আমি স্বাকারোন্তি দিতে চাই। তার চোখের দাঁন্ট ঝলসে উঠলো আবার । 
“আমাকে এখন অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে, স্বাঁকারোন্ত দিয়ে আম আবার 
আমার দোষ-7টি লাঘব করতে চাই। হ্?, সেই ওয়েলকাম স্টোরের কথা বাল। 
কথামতো আমরা সেখামে রোজ সকালে গিয়ে মিলিত হতাম । দজন দুজনকে 

'জাঁড়য়ে ধরে চুমু খেলাম । ব্যস, এটাই ছিলো তার কাছ থেকে আমার একমাত্র 
আকাঙ্ক্ষা । এরই নাম 'দিয়োছি আম, সাত্যকারে প্রেম, ভালোবাসা । গার্ড 
আমাদের সেই গোপন আঁফসারের ব্যাপারটা জেনে ফেলে । সেখানকার গোপন 
ক্যামেরার আমাদের সেই প্রাতঃকালীন আঁভসারের দৃশা ধরা পড়তেই আরো মরায়া 
হয়ে ওঠে সে। তারপর থেকে সে আমাদের র্যাকমেল করতে থাকে । 

ণমঃ চ্যাপ্ডলারের কাছে যাওয়া র মতো সাহস তার ছিলো. না, তাই সে আসতো 
লামার কাছে র্যাকমেল করার জনো । তারপর তোমার মনে আছে, সেদিন আমি 
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কতকগ।লো মাহলার নাম দিয়েছিলাম । মিথ্যে করে বলেছিলাম এসব নাম আমি 
পাই ও্য়ালীর কাছ থেকে । আসলে ওয়ালশ এসবের দিই জানতো না। সপ্তাহে 
মান একটি দিন আমি অন;ভব করতাম যৌবনের স্বাদ, প্রথম প্রেমের পদধ্যান শুনতে 
পেতাম চ্যাপ্ডলারের সংস্পর্শে এসে ৷ ওয়ালশর ওপর আক্রমণের সঙ্গে গাঁড'র কোন 
সম্পক" ছিলো না আসল ঘটনা থেকে তোমার দ-ঘ্টি এড়ানোর জন্যে ভাড়াটে লোক 
দিয়ে তাকে প্রহার করানো হয় । এ-ব্যাপারে ওয়েবারের সাহায্য নিতে হয় আমাদের । 
তাছাড়া আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা সে জানতো । ওয়েবারই গাঁড"র ফাইলটা নজ্ট, 
করে ফেলে যাতে করে সেটা তোমার হাতে গিয়ে না পড়ে । সেই ফাইলে গার্ড'র 
গত দশ বছর ধরে ব্ল্যাকমেল করার ঘটনার কথা উল্লেখ ছিলো, যে খবরটা তুমি আশা 
করেছিলে । আমার ভয় ছিলো, এ-খবরটা পেলে তুম 'িশ্চয়ই গা্ড'র কাছে আমাদের 
গোপন প্রেমের কথা জানতে চাইবে। 

“কল্ত; গর্ডর সঙ্গে তোমার শেষ সাক্ষাংকারের আগেই আম তোমার পিশুল 
চুরি করে তাকে গুলি করে হত্যা কার। গার্ডকে খন করার জন্যে আমার একটা 
পিস্তলের ধ্দব প্রয়োজন ছিলো । আঁফিস থেকে জানতে পার, তুমি একটা 'পশ্তুল 
পেয়েছো। আমি তোমাকে অন;সরণ করে তোমার বাড়তে যাই। দরজায় তালা 

ছিলো না, তাই অনায়াসেই তোমার পিস্তলটা হাতে পেয়ে গেল৷ম । তুম যখন 'লিপ্ডার 
সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ব্যন্ত আম তখন তোমার 'পিস্তল হাতে নিয়ে গাঁড'র সঙ্গে 

বোঝাপড়া করতে মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম । তাকে আম ভয় দেখাতেই একটা কদর্ধ 
হাঁসি হেসে উঠে একটা কুৎীসত হীঙ্গত করে সে। সহা করতে না পেরে আমি তাকে 
গলি করতে বাধ্য হই। গাল করার আগে আমার মনে হয়োছলো, আমাকে পলিশ 
সন্দেহ করলে আমার প্রেমিক চ্যাশ্ডলার বিপদে পড়তে পারে। তাই নিজের সাফাই 
গাওয়ার জন্যে আমি তোমাকে খ্বন” সাবান্ত করতে চাইলাম তোমার পিস্তল ব্যবহার 
করে। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তোমাকে আম কখনোই ভালো- 
বাসিনি, তুমই বরং বোকার মতো ভাবতে আমাকে তোমার প্রেমে কি করে সাড়া 
জাগানো যায়। সে সময় তুমি আমাকে ভালোবাসার কথা ভাবাছলে, সেই সমর 
আমি তোমার অম্ধ ভালোবাসার প্রাতি বিশবাসঘাতকতা করে তোমার পিশ্তলের গযাঁলতে 
গ্রর্ভকে হত্যা করে সেটা তোমার ঘরে রেখে আস চুপিসাড়ে। আর আমার 
1নদে'শমতো ওয়েবার তোমার কাছ থেকে তোমার গ্রীর চুরি করার দশ্যের সেই 

1ফল্মের রীল ও টেপটা চুর করে নয়ে আসে । এর ফলে তোমাকে সন্দেহ করার 
অনেকগলো সত্র আম তৈরশ করে রাখলাম ৷ 

দ্বতীয় ফিল্সটা না পেয়ে আমি তখন দারুণ ক্ষেপে গোছি। ঠিক করলাম 
তোমাকে খংন করবো । গোজ্ডস্টেইন বড় সাংঘাতিক লোক । তোমাকে খান করে 
এমনভাবে সব সাজিয়ে রাখবো যাতে পলিশ ভাববে তুমি আত্মহত্যা করেছো । 

১২৯ 



₹তোমার এ্যাপাট'মেস্টের তুপ্সিকেট চাবি আছে আমার কাছে । লেই চাবি দিয়ে তোমার 
এ্যাপাটমেপ্টের দরজা খুলে ভিতরে চকে তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেও খুন 
করতে পারলাম না; সেই দ্বিতণয় ফিল্সটাও পেলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার 
পর এক সমর তোমার গ্যাপার্টমেস্ট থেকে বোরয়ে জামি এবং টেপ আর 'ফিল্মটা ন্ট 
করে ফোল। এবার ফ্রেডার পালা । সেতার ঘরে ঢোকার আগেই আদি সেখানে 
গায়ে ও" পেতে বসে থাকি তার ফেরার অপেক্ষায় । হাতে ব্যাগ ও কাঁধে প্যান-আ্যাম 
পয়ার ব্যাগ ঝুলাছলো তার । ঘরে ঢকতেই আম তাকে তোমার 'পিশুলের গাল 
ধ্দয়ে হত্যা করি ।! 

জিনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো । বললো সে, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। 
বেচারণ ফ্রেডার কোন দোষ ছিলো না। হঠাং বজেটের আছযতে কেমন যেন সব 
তালগোল পাকিয়ে গেলো তার । আমি তার ঘরের সমস্ত আসবাবপন্ত' তার হাত- 
ব্যাগ সব কছ তন্ন তন্ন করে খবজলাম, শক্ত; "দ্বিতীয় ফিজ্লটা পেলাম না। ওটা 
আমার চাই-ই । ফ্লেডা ঘণায় আমার মযখের ওপর থু ছি?টয়েছিলো, তাই ওকে 
খ্যন করে ফোল রাগের মাথায় । বেচারীর ব্যাগ শুন্য ছিলো, তাতে কোন ফিল্ম 
ছিলো না। তারপর ওয়েবার আমাকে বললো, ফ্লেডার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে । 
খবরটা পাওয়া মান্র আমি অনুমান করে নই, তীয় 'ফিল্মটা 'নিশ্চক্রই সে তোমাকে 
দিয়ে থাকবে । তাই তো ছ;টে এসোঁছ তোমার কাছে, তোমার দঙ্গে মেকা'বিলা 
করার জন্যে ; দ্বিতীয় 'ফিল্মটার জন্যে আমার শেষ মোকাবিলা *** 

“কস্ত; সবচেয়ে মজার ব্যাপার 'ি জানো স্টেভ? এতো সব ঘটনার কথা বিন্দু 
'বিসর্গও জানে না চ্যাদ্ডলার । কখনো সে জানতেও পারবে না, আমি তার জন্যে 

কি করেছি তাকে আড়াল করার জন্যে আমাকে জীবনের কতো ঝ*কিই না নিতে 
হয়েছে । সেতার সংদ্দর প্রাসাদে প্রেয়সী স্্কে বকে জীঁড়য়ে ধরে সোহাগ করবে, 
আর আম শষ্য সপ্তাহে দাবার তার চুদ্বনের স্বাদ গ্রহন করবো” তার হাতের স্পর্শ 
অনুভব করবো । এতেই আমার অনেক প।ওয়া হয়ে যাবে ।' 

তুমি কিভাবে কাজ করেছো নিজেকে ও মিঃ চ্যাশ্ডলারকে বাঁচানোর জন্যে, সেটা 
একান্তই তোমার ব্যান্তগত ব্যাপার 'জন। তবে তোমার প্রাত আমার ভালোবাসাকে 
তুমি একটা শবরাট ঠাট্টা বলে উপহাস করলে একটু আগে তাতেই আ'মি খুব দ7খিত । 
যাইহোক, তুম এখন এখান থেকে যাবে? আমার কথার বিরান্তি প্রকাশ পেলো । 
তখন আমি তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলাম না। 

হাঁ, অবশ্যই যাবো । এ্রাঁগয়ে গেলো গেলো সে দরজার দকে | আমিও 

তাকে অনংপরণ করলাম । 
গবদায় জন )ঃ 

'আমার একটা কাজ তুম করবে চ্টেভ ?' ঘরে দাঁড়ালো সে। 
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'পারলে করবো বোঁক ।! 
এই ফিজ্মটা তুমি নম্ট করে ফেলতে পারবে ?, 
ওটা তোমার ব্যাপার জিন ।” 
'দয়া করে এ কাজটা তুমি করে দও ৷ 
ঠক আছে, তাই করবো'খন, কাসেটটা তার হাত থেকে নিলাম আম। 

তারপর ধায়ে ধরে করিডোরের পথে এঁগরে যেতে গিয়ে বললো সে, ধন্যবাদ । 
ধবদায় স্টেভ |” তাকে এখন ভয়ঙ্কর কুধাসত দেখাচ্ছিল । অথচ কয়েকাদন আগেও 
আমার চোখে সে ছিলো অপরূপা । 

“বিদায় ।” মাথা নেড়ে আমি সাড়া দিলাম তাকে ৷ সে চলে যেতে খ্শী হলাম 
আমি। কিছ; সমর উদ্দেশ্যেবিহীনভাবে ঘরের মধ্যে পায়চার করার পয় ফোন 
করলাম বর্গকে। আমি তাকে বললাম, 'জো আমার এখানে ছুরি হয়ে গেছে। 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লস এাঙ্গেলস এর উদ্দেশ আমি রওনা হাচ্ছি।” 

'পযালশের খবর দিয়েছো ? 
পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমার নেই । তুমি বরং সেই কাজটা 

করো ।? 
ঠিক আছে জিনকে বলে দেবো 
“আম যাঁদ তোমার অবস্থার থাকতাম, আমি নিজেই এ কাজটা করতাম," এই 

বলে রাঁসভারটা নামিয়ে রাখলাম । 

এরপর গোছগাছের পালা । মযোঁপিস্তল 'দিয়ে গড ও ফ্লেডাকে হত্যা করা হয়ে- 
ছিলো সেটা তুলে 'নিয়ে ঝোরয়ে এসে নীচে জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষেপ করলাম। 
আর দ্বিতীয় 'ফিজ্মের ক্যাসেটটা ফেলে 'দলাম ফানেসে। সবশেষ! তারপর 
গরাপাটমেন্টে ফিরে এসে আমার ব্যাগগন্লো হাতে তুলে নিয়ে এযাপাটমেন্ট ছেড়ে 
এাঁলভেটারের দিকে এাঁগয়ে গেলাম ৷ একটু পরে নণচে নেমে এসে গ্ারাজ থেকে 
গাড় বের করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্য রওনা হলাম । 

লস গ্যাঞ্জেলস্ এর প্লেন ছাড়তে তখনো দঃ"ঘণ্টা বাকী ছিলো। এক সময় 
লাউডস্পধকারে আমার ফ্লাইট নম্বর ধ্বানত হতেই প্লেনে ওঠার জন্যে এগিয়ে গেলাম । 
নাদষ্ট সময়ে প্লেন ছেড়ে দিলো । আমি তখন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিক্ষিপ্ত 
চিস্তা। তারই মাঝে একটা বিশেষ চিন্তা বার বার বাধা সন্ট করছিলো-_সে 
চিন্তা জিন ও চ্যাপ্ডলারকে ঘিরে, বার বার ওয়েলকাম স্টোরের সেই ছবিটা আমার 
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চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো.**চুদ্বনরত অবস্থার চ্যাপ্ডলার ও জিন দাঁড়িয়ে 
ররেছে ।***" | 

লস ্যাঞ্জেলসএ পেশছে লাগেজ হাতে 'িয়ে ট্যাজির খোঁজ করছি, অপার চিত 
ডাক শদনতে পেলাম । ূ্ 

ধমঃ ম্যানসন 1 
এদক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম এক দীঘ'দেহী লোক আমার দিকে বকে 

তখন বলাঁছলো, 'আমি টের রঞ্জার, “ছালিউড' পান্িকার 'রিপো্ার 1 তার 
মনখে স্মিত হাসি । “সঃ ম্যানসন, এটা কি সাত যে, দ্য ভয়েস অফ দ্য 'পিপলের, 
সম্পাদকের পদে আপাঁন ইন্তফা 'দিয়েছেন ?' 

হ্যা, সাত্য | 

আপনার ও মিঃ চ্যাপ্ডলারের মধ্যে কি মত পার্থক্য হয়েছিলো ?" 
না। ভেবে দেখলাম, সম্পাদকের দায়িত্ব আমার ঠিক্ষ উপয্যস্ত নয়!" কথাটা 

শেষ করেই আ'ম এগিয়ে ঘেতে থাকি। 
'আপনার সেক্রেটারী? একটু বিস্মত হয়ে তাকালাম তার দিকে । কেন, জিন 

কেসী আপনার সেক্রেটারী ছিলো না? 
“হ্যাঁ, কিন্ত; 'কি ব্যাপারে তার ? 
গমাঁনট দশেক আগের খবর, ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে সে।' 

আমার মনে কোনো প্রাতিক্রিপ্না স:ষ্টি হলো না। 
টের নিজের থেকেই বললোঃ খবরটা শুনে মিঃ চ্যান্ডলার দঃখগ্রকাশ করে 

বলেছেন, ম্যাগাজিনের পক্ষে তার মৃতুয অপরণায় ক্ষতি । মিঃ ম্যানসন, আপনার 
কোনো মস্তব্য আছে ? 

“একদিন আমাদের সবাইকেই মরতে হবে-এমনাঁক সোনালণ মাছকেও 1৮ 
কথাটা বলেই তাকে ছেড়ে এাগয়ে গেলাম । 

অবাক চোখে তাঁকয়ে রইলো সে আমার দিকে । 




